০১ এও যু পাকি আসত 
৯5 8৯দিদি নিজ অপি চা 


ফেব্রুয়ারি 2০১৪ : 


জ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে কওমী মাদরাসার কোনো হাত নেই 
এ ভাষা আন্দোলন : 
আমাদের আত্মআবিদ্ধারের আন্দোলন 
"৮ ব্রাহলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা 
৮ বানান অনুসন্ধান 'ও অশ্রদ্ধ উচ্চার 


*২০ও *২ ফেব্রুয়ারি”১৪ 


নিউ ও 


১৮৮ ১/০488৮-8% ৪ নির়মিত প্রকাশনার £) 8) বহর 
৯৬৪৬৪ এও ১০) কলা ৯০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/ ৬/ ৬/ - 17017111১25 10105 ৬152 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৪ | সংখ্যা ২| রবি. আওয়াল-সানী'৩৫ _ ফেব্রুয়ারি'১৪ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 
প্রধান সম্পাদক 
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বাংলা ভাষার মর্ধাদা রক্ষা 
ওলানা ওবায়দুলাহ হামযাহ 
সী __ মোহাম্মদ নজাবত আলী ০৭ 
বানান অনুসন্ধান ও অশুদ্ধ উচ্চারণ 
যোগাযোগ ___ লে. কর্নেল (অব.) এইচ আহমদ ০৯ 
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আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সন্ত্রাস ও কওমী মাদরাসা: প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গ 


বিজ্ঞ পাঠকদের অবিদিত নয় যে, মাসিক আত-তাওহীদের 
ডিসেম্বর'১৩, জানুয়ারী'১৪ ও ফেব্রুয়ারি'১৪ সংখ্যায় “সন্ত্রাস 


(গ) মুসলিম দুনিয়া বিশেষত আরব বিশ্বের কতিপয় 
দীনদার ধনী ব্যক্তি বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার 


ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে কওমী মাদরাসার কোন 
হাত নেই* শিরোনামে মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি লিখিত 
একটি তথ্যনির্ভর নিবন্ধ ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছে; যা 
পাঠকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয় । 


আমরা সবসময় এ কথার ওপর জোর দিয়ে আসছি যে, 
কওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠী । 
প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বেরে অতন্দ্র প্রহরী | 
সন্ত্রাসের সাথে কওমী মাদরাসা কেন্দ্রীক শিক্ষার্থীদের কোন 
সম্পর্ক নেই । টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে থাকা ১৮ হাজার কওমী মাদরাসায় একদিনের 


বিকাশে মাঝে মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করতেন । 
মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা ও আন্তর্জাতিক চাপের ফলে সংশিষ্ট 
দেশের সরকার ধনীদের বাইরে অর্থ না দেয়ার জন্য 
(ঙ) কওমী মাদরাসা শিক্ষাধারাকে দুর্বল করে দিয়ে ধর্ম 
বিবর্জিত একটি সামাজিক বাতাবরণ তৈরি করা । 


কওমী মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকবৃন্দ এঁতিহ্যগতভাবে প্রতিবাদী 
ও সংগ্রামী । অন্যায়কে তারা প্রশ্রয় দেন না; বাতিলের 
সামনে মাথা নত করেন না। আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসূল 
(সা.)-কে নিয়ে কটাক্ষ ও বিদ্রপকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি 


জন্যও সন্ত্রাসজনিত কারণে আ্যাকাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ 


দাবী করেন; ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক 


থাকেনি ৷ মাদরাসার ক্যাম্পাসে ছাত্র সহিংসতায় রক্ত 


বৈদেশিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ না করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ 


ঝরেনি । একশ্রেণীর ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদী 


করেন; মতলববাজ এনজিওদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে 


ও আধিপত্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক হিসেবে কওমী মাদরাসা 

সম্পর্কে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও স্বকল্সিত স্টোরি প্রকাশ ও 

প্রচার করে চলেছে । এর নেপথ্যে রয়েছে বহুবিধ কারণ: 

(ক) কওমী মাদরাসা সম্পর্কে বাংলাদেশের সাধারণ 
জনগণের মন বিষিয়ে তোলা, 

(খ) সরকারি অনুদানবিহীন কওমী মাদরাসার সাথে দেশের 
সাধারণ বিভ্তশালীদের সম্পর্কে ফাটল ধরানো যাতে 
তারা আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দেন, 

(গ) ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনসহ 
বিশ্বের প্রভাবশালী দেশে কওমী মাদরাসা ও শিক্ষা 
সম্পর্কে নেতিবাচক বার্তা পৌছানো যাতে বাংলাদেশ 
সন্ত্রাসী দেশ হিসেবে চিহি হয়ে যায়, 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


অতি মাত্রায় সোচ্চার | 


আমাদের দৃঢ় প্রতীতি শত বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করে 
কওমী মাদরাসা কেন্দ্রীক আলিমগণ যে কোন মুল্যের 
বিনিময়ে দীনি তালিমের এ এঁতিহ্যধারাকে সমুন্নত 
রাখবেন । মিথ্যা প্রপাগাপ্তার মুকাবিলায় কওমীপন্থী 
আলিমদের সুদৃঢ় এঁক্য সময়ের দাবি। দেশ, জনগণ ও 
মিল্লাতের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের সবাইকে এক্যবদ্ধ প্রাট 
ফরমে জমায়েত হতে হবে । তাহলে চক্রান্তের সব দুয়ার 
বন্ধ করা সহজ হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান 


মানুষের জীবন তার ভাষার সাথে 


চিন্তাকে তারা প্রকাশ করার চেষ্টা 


অঙ্গীকারবদ্ধ । ভাষাকে গ্রহণ করেই 
মানুষ, মানুষের প্রকাশ, মানুষের 


মহাপুরষ, একজন বিরাট সাধক, বিরাট 


করেছে । আমরা এর প্রথম নিদর্শন 
পাই সরহপার দোহাকোষে, সরহপা 


অভিব্যক্তি, মানুষের অগ্রসরমানতা, 


আমাদের এই বাংলাদেশেরই কবি | যে 


মানুষের জীবনযাপন সব কিছুই কিন্তু 
তার ভাষাকে কেন্দ্র করে ৷ অবশ্য সমগ্র 
পৃথিবীতে একই ভাষা বিদ্যমান নেই । 
বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ভাষার উদগম 


এলাকা নিয়ে আজ বাংলাদেশ, সেই 


কবি তার এই অধৎপতন দেখে রাজা 
রাজা । শেষে রাজা তাকে ফিরিয়ে 
আনবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি 


এলাকারই পূর্বাঞ্চলের দিকে কোন 


ফিরে আসেননি । তিনি বলেছিলেন, 


একটি জায়গায় তার জন্ম হয়েছিল 


'আমার গৃহ হচ্ছে সাধারণ মানুষের 


স্পষ্টভাবে তিনি বলেননি কোথায় তার 


গৃহ, আমার দরজা সাধারণ মানুষের 


হয়েছে, পারিপার্থিকতার কারণে, 
আবহাওয়ার কারণে এবং একটা 


জন্ম হয়েছিল৷ তিনি পূর্বদিশার কথা 
বলেছেন । তৎকালীন ভারতবর্ষের মধ্যে 


সীমাবদ্ধতার কারণে । সীমাবদ্ধতার 
ফলেই এক একটি ভাষার প্রকাশ-রূপ 


পূর্বদিশা বলতে বাংলাদেশের এই 
অঞ্চলকেই বুঝায়্যাই হোক সে সময় এ 


এক এক রকম হয়ে থাকে । কিন্তু 
গুরুতরভাবে আমরা গযদি পরীক্ষা করি 


অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল 
এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ অনেক সংস্কৃত 


এবং বিচেনা করি তাহলে দেখতে পাই, 
মানুষের যে অভিব্যক্তিগুলো সে 
অভিব্যক্তি, সর্বক্ষেত্রেই এক | বেদনার 


দরজা, সাধারণ মানুষ এই গৃহে প্রবেশ 
করবে । সাধারণ মানুষ প্রবেশ করতে 
পারে না, এই রকম গৃহে আমি বাস 
করতে পারব না ।, 

এই সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে 
সরহপা সাধারণ মানুষের ভাষার 


ভাষায় রচিত হয়েছিল | এবং জৈনদের 


কবিতা লিখলেন । তার সেই সময়কার 


অনেক ধর্মগ্রন্থও সংস্কৃত ভাষায় রচিত 


ভাষা ছিল অপতভ্রংশ। যখন এই 


হয়েছিল । সেই সময় সরহপা এলেন, 


অপভ্রংশটা কোন অঞ্চলভিত্তিক, মানে 


অভিব্যক্তি, আনন্দের অভিব্যক্তি, 


তিনি সংস্কতের একজন বিরাট পপ্তিত 


অঞ্চলের ভৌগোলিক নামকরণ ভিত্তিক 


উল্লাসের অভিব্যক্তি, হতাশার 


ছিলেন । তিনি সংস্কৃতিতেও লিখেছেন 


কিন্তু নয়। অপত্রংশটা পূর্বে অপভ্রংশ, 


অভিব্যক্তি-যত রকম অভিব্যক্তি আছে 
সেই অভিব্যক্তিগুলো কিন্তু সব জায়গায় 
একই । কিন্তু অভিব্যক্তির ভাষার রূপ 


অনেক কিছু । কিন্তু তিনি অকস্মাৎ 
উপলব্ধি করলেন যে, সাধারণ মানুষের 
কাছে পৌছতে হলে তাকে সাধারণ 


এক এক অঞ্চলে এক এক রকম । 
তাহলে আমার বক্তব্য যেটা সেটা হচ্ছে 
এই, মানুষ ভাষাকে গ্রহণ করেই বেচে 


মানুষের কণ্ঠস্বরকে জানতে হবে এবং 


পশ্চিমে অপত্রংশ, দক্ষিণে অপব্রংশ- 
এই রকমভাবে নামাঙ্কিত হয়েছে। 
তাতে একটা সুবিধা হয়েছে যে, 
পশ্চিমাঞ্চল সুস্পষ্টভাবে কোনটা তা না 


তার কণ্ঠস্বরের সাথে সাধারণ মানুষের 
কণ্তস্বরকে _ মেলাতে হবে। তিনি 


থাকে, ভাষাকে গ্রহণ করেই তার 


ব্যক্তিগত জীবনেও এই সাধনা করে 


উপলব্ধি, ভাষাকে গ্রহণ করেই তার 
স্বস্তি এবং তার সম্ভ্রম, তার প্রকাশ । 


জানলেও আমরা বুঝতে পারি যে, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, তারপরে 
পাঞ্জাব এ সমস্ত এলাকা মিলে পশ্চিমীয় 


গেছেন। তিনি ব্রান্ষণের সন্তান 
ছিলেন । পরে সকলের একজন হবার 


অপভ্রংশের জায়গা আর পূর্বে অপভ্রংশ 
হচ্ছে আসাম, বাংলা ইত্যাদি । এই 


ভাষাকে অস্বীকার করে কোন মানুষ 


জন্য তিনি বৌদ্ধ হলেন, বৌদ্ধ হয়েও 


পূর্বায় অপভ্রংশতে তিনি তার কাব্য 


বেচে থাকতে পারে না। আমাদের 


তিনি পরিচিতি লাভ করলেন না । তিনি 


বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একটা কথা বলা 
যায় যে, বহুদিন, বু আগে থেকেই 
বাংলা ভাষার উত্তব যখন, তখন 
থেকেই বাংলাভাষার কবি এবং 
সাধকরা এ ভাষার উন্নয়নের জন্য 


দেখলেন বহু মানুষ নিশ্রেণীর এবং 
সমাজে অশিক্ষিত | ডোম, চত্ডাল, মুচি- 


রচনা করেছেন ৷ আমরা পরীক্ষা করে 
দেখেছি যে, এই পুরবীয় অপভ্রংশতে 
তিনি তার কাব্য রচনা করেছেন । 


এ রকম আরো আছে। তিনি তাদের 
মধ্যে চলে গেলেন এবং একটি ডোম 


আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এই 
পূর্বায় অপভ্রশতে তিনি তার কাব্য 


রমণীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করলেন, 


আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং এ ভাষার 


নিজের সঙ্গীনী হিসাবে গ্রহণ করলেন । 


মাধ্যমে তাদের ধর্মীয়বোধকে, তাদের 


রচনা করেছেন ৷ আমরা পরীক্ষা করে 
দেখেছি যে, এই পূর্বীয় অপত্রংশই 


সকল মানুষ এই রকম একজন 


ংলা ভাষার আদিরূপ | কেননা বাংলা 
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ভাষা, পরবর্তীকালে বাঙলা ভাষার যে 


রচনা করলেন-বাংলা কাব্য, সেটা 


দেখালেন অবশ্য সরহপা । সংস্কৃতিতে 


রূপটা আমরা পাই সে রূপটা পূর্বীয় 
অপভ্রহশের মধ্যেই প্রথম লক্ষ্য করি । 
যেমন অন্য ভাষার রূপের মধ্যে 
একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন এ রূপ 
আছে, কিন্তু পূরীয় অপভ্রংশের মধ্যে 
আমরা পাই একবচন এবং বহুবচন । 
বাংলাতেও একবচন এবং বনুবচন। 
তাছাড়া এই যে “দস্ত্য-স, মূর্ধণ্য-ব", 
এই “স'-এর উচ্চারণের মধ্যে বাংলাতে 
যে উচ্চারণটা এসেছে পূর্ব অপভ্রংশের 
মধ্যে রা ই বিরত আছে 
এবং থেকে 
অপতভ্রংশের সঙ্গে বাংলার মিল খুঁজে রি 
পাওয়া যায় । অর্থাৎ এই ভাষা মেক 

ংলা ভাষার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ 
ঘটেছে । এই সূত্রে একটি কথা বলে 
নেওয়া ভালো যে, পাল রাজত্বের 
ধ্বংসের পর যখন বহিরাগত সেনারা 
এল, তখন সাধারণ মানুষের কাছ 
থেকে তারা দূরে সরে গেলে ৷ এবং 
সাধারণ মানুষের ভাষাকে বিনষ্ট করবার 
চেষ্টা করল-সংস্কৃত ভাষা এই দেশের 
উপর আরোপ করে। এখানকার 
সাধারণ মানুষ সংস্কৃত ভাষাটা বুঝতেন 
না । সুতরাং সংস্কৃত ছন্দ, সংস্কৃত গান- 
এই সমস্ত নৃত্য-এগুলো আরম্ভ করে 
তারা সংস্কৃত প্রচলেনের প্রয়াস করে । 
পরবর্তীকালে যখন মুসলমানরা এলেন, 
তখন মুসলমানরা আবার সাধারণ 
মানুষের ভাষার উন্নতির দিকে লক্ষ্য 
দিলেন । 
আমাদের অর্থাৎ 

ংলাদেশের মানুষের জীবন-কথা যদি 
আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে 
পাই-আমাদের বিকাশের প্রথম সময় 
থেকেই অদ্যাবধি আমরা আমাদের 
মাতৃভাষার প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ 
করেছি। 


এবং এই মাতৃভাষার মধ্যে দিয়েই 
আমাদের জীবনের প্রকাশ, জীবনের 
প্রতিষ্ঠা, জীবনের অগ্রসরতা । এই 
মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে আমরা 
কখনো নিজেদের প্রকাশ করতে 
পারবো না, আর নিজেদের কখনো 
গুরুত্ব দিতে পারবো না। আমরা 
দেখেছি আলাওল মাতৃভাষায় যে কাব্য 


একটা অসাধারণ, অনন্য সাধারণ কাব্য 


লেখা বন্ধ করে তিনি এদেশের মানুষের 


হয়ে দীড়াল। সেই পদ্মাবতী, 


ভাষায় লেখা আরম্ভ করলেন | যাই 


পদ্মাবতীর মধ্যে তিনি যদিও 


সুফীতন্্রকে_ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস 
পেয়েছেন কিন্তু সেখানেও দেখা যায় 
এবং সেখানে রাজা, রানী এবং 


হোক, আমি ইতিহাস আলোচনা করছি 
না। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে, 
আমাদের জীবন ধারার সঙ্গে, আমাদের 
জীবন চর্চার সঙ্গে, আমাদের ভাষার 


রাজদরবারের অমাত্যদের কথা আছে 
কিন্তু এ কথার মধ্য দিয়েও সাধারণ 
মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছে এবং 
সাধারণ মানুষকে টেনে নেয়ার একটা 
প্রয়াস আলাওল করেছেন । এভাবে 


চর্চা ওতপ্রোতভাবে জড়িত | আমি যদি 
ধর্মের দিক থেকে পরীক্ষা করি তাহলে 
দেখতে পাই যে, ধর্মটা যেখানে 
আবির্ভূত হয়েছে, একটি মধ্যপ্রাচ্যের 
ধর্ম বলেই ধরি, যে অঞ্চলে আবির্ভূত 


দেখা যায়, বাংলাভাষা আদি থেকেই 
মানুষের ভাষা, সাধারণ মানুষের ভাষা 
বাংলাভাষা এমন কোন ভাষা নয়, যে 


হয়েছে সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের 
যে কথা, সাধারণ মানুষের যে বুলি, 
সাধারণ মানুষের যে উচ্চারণ-সেই 


ভাষায় সাধারণ মানুষের ভাষার 


উচ্চারণেই তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো তৈরি 


উচ্চারণের সঙ্গে অন্য উচ্চারণ মিলবে 


হয়েছে । ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ যাকে 


না। এ কথা হচ্ছে, আর একটু 
সুস্পষ্টভাবে বলি, অর্থাৎ আমরা 


আমরা তৌরাত বলি। তৌরাত 
সম্পর্কে একথা বলা যায়, কোরআন 


দেখতে পাই অতীতে শালীন-সন্ান্ত 


শরীফ সম্পর্কেও একথা বলা যায়। 


একটা ভাষার উচ্চারণগত রূপ ছিল । 


অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মানুষের কথায় 


আবার সাধারণ মানুষের উচ্চারণেও 


মানুষের কণ্ঠস্বরের, মানুষের সঙ্গে কথা 


একটা রূপ ছিল । তাই যখন সংস্কৃত 
ভাষা এ দেশে প্রচলিত হলো, 


বলেছেন । তাতে মাতৃভাষা যে কত 
গুরুত্পূর্ণ এইগুলোর দ্বারাই বুঝা যায় 


সাহিত্যের ভাষা হিসেবে ভারতবর্ষে, 
তখন দেখা যায় এ ভাষায় কিন্তু 
সাধারণ মানুষ কথা বলতো না। এ 
ভাষা ছিল ব্রাহ্মণদের ভাষা, এ ভাষা 


আল্লাহতায়ালা এমন এক আশ্চর্য 
ভাষায় কথা বলেননি, যে ভাষা সাধারণ 


মানুষের ভাষা নয় । 
কিছু কিছু জায়গায় যেমন প্রাচীনকালে 


ছিল রাজাদের ভাষা, এ ভাষা ছিল 
মন্ত্রীদের ভাষা, অমাত্যদের ভাষা 


ভারতবর্ষে যখন বেদ রচিত হয়, তখন 
ব্রাহ্মণরা এমন এক ভাষায় তাদের বেদ 


কালিদাসের নাটকগুলো পরীক্ষা করলে 
আমরা দেখতে পাই যে, কালিদাস তার 


রচনা করেছিলেন, যে ভাষাটা কিন্তু 
সেই সময়ের সাধারণ মানুষের ভাষা 


নাটকের মধ্যে কয়েক রকমের ভাষা 


ছিল না। একটা অস্বাভাবিক ভাষা 


দেখিয়েছেন । সাধারণ মানুষ মানে 
বিদুষক, জেলে, রমনী এবং এই 


আরোপ করা হয়েছিল সেই সময় । 
যারা নির্মাণ করেছিলেন, তারা 


ধরনের মানুষ যারা, তারা কিন্তু বলছে 


পবিত্রতার সন্ধান করেছিলেন । এমন 


প্রাকৃত ভাষায় অর্থাৎ রমনীরা বলছে 
মাগধি প্রাকৃতিতে, তারা সংস্কৃত ভাষায় 
কথা বলছে না। সংস্কৃত ভাষায় কথা 


একটা ভাষা তাদের জন্য দরকার ছিল, 
যে ভাষা সাধারণ অবস্থা থেকে 
উধ্বতর | যে ভাষা অনেক উচ্চমানের 


বলছে কিন্তু রাজা, রাজার প্রধানমন্ত্রী, 


ভাষা কিন্তু আমরা তৌরাত এবং 


অন্যান্য মন্ত্রী এবং রাজার অনুচরবৃন্দ, 


কোরআন শরীফ দেখে বুঝতে পারি 


এরা । তাতে দেখা যায়, সাধারণ 


আল্লাহতায়ালার ভাষাও উচ্চমানের 


মানুষের যে একটা ভাষা ছিল সে 


ভাষা কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাষাটাকে 


ভাষার সম্মান কিন্তু কালিদাসও 
করেছেন । অতীতের সমস্ত পন্ডিতরাই 


তিনি গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের সাথে 
কথা বলেছেন । এই যে প্রবণতা, এই 


এটা করেছেন । এর প্রথম সম্মান 


প্রবণতা দ্বারা একটি সত্য প্রমাণিত হয় 
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তা হচ্ছে এই যে, ভাষার সঙ্গে মানুষের 
জীবন চূড়ান্তভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ । 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে দপ্তায়মান 


বিষয়টা হচ্ছে-ভাষা জীবনের 


হয়েছিল ইত্যাদি অনেক কিছু আছে। 


আমি একটি ইতিহাসের কথা বলবো, 


তবে মানুষকে সংঘবদ্ধ করবার এই যে 


ইউরোপের সেটা হচ্ছে বুলগেরিয়ার 


একটা প্রবণতা বুলগেরীয়াদের, সেই 


বুলগেরিয়া বহুদিন পর্যন্ত ওসমানী 


প্রবণতার পেছনে ভাষার একটা 


তুর্কির অধিকারে ছিল। তুর্কিরা 
বুলগেরিয়াকে শাসন করতে । 


অঙ্গীকার আছে । আমরা মনে করি 
ভাষা এবং নিজস্ব ভাষার একটা 


লরি স্বায়ত্তশাসন বলতে কিছু 
ছিল না। পুরোপুরিভাবে তুরস্ক থেকে 


লিপিরূপ, একটা অঙ্গীকার আছে । এই 
দিবসটি ওরা প্রত্যেক বছরই পালন 


এদের শাসন করা হতো, তুরস্কের 
বিভিন্ন অঞ্চলের লোক গবর্নর নিযুক্ত 


করে । এরা স্মরণ করে কিরিল-কে, 
এরা স্মরণ করে নেথাডিয়াসকে ৷ এই 


করতো এবং সেখানে তারা যে ভাষণ 
আরম্ভ করেছেন, যে ভাষা প্রয়োগ 


লিপির নাম হচ্ছে কিরিলিক লিপি। 
কারণ কিরিলের নাম থেকেই কিরিলিক 


করেছেন সে ভাষা হচ্ছে তুর্কি ভাষা, 


লিপি হয়েছে । 


আরবী হরফে লেখা | পুরনো দলিল- 
পত্রের মধ্যে এর নিদর্শনগুলো পাওয়া 


বাংলাদেশে আমরা যেমন শহীদ দিবস, 
ভাষা দিবস পালন করি, একুশে 


যায় । কিন্তু যখন স্থানীয় অধিবাসীরা, 


ফেব্রুয়ারি, তেমনি বুলগেরীয়রাও কিন্তু 


তারা ওসমানী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 


তাদের একটি ভাষা দিবস পালন 


খ্রাম আরম্ভ করলো, তখন তাদের 
ভাষার প্রয়োজন হলো । তারা তো 
তুর্কিদের ভাষায় কথা বললে, তুর্কিরা 
জানতে পারবে । সুতরাং তাদের 
গির্জার মধ্যে দু'জন গির্জ-ভ্রাতা-পান্রী- 
ভ্রাতা নেখোডিয়াস এবং কিরিল-এরা 
দু'জন গোপনে একটা লিপি তৈরি 
করলেন । সেই লিপিটার, গ্রীস লিপির 
সাথে কিছুটা মিল আছে। রুশ লিপির 
সাথেও বর্তমানে কিছুটা মিল খুঁজে 
পাওয়া যায় । তারা অনেকগুলো হরফ 
ধ্বনির স্বরূপ আবিষ্কার 
করেছিলেন। এগুলো করে তারা 
নিজিদের শ্রাবণিক ভাষায়, বুলগেরীয় 
ভাষায়, চিঠিপত্র লিখে এক গির্জা থেকে 
অন্য গির্জায় এবং তুর্কি 
শাসকরা এগুলোতে বাধাও দেয়নি | 
কারণ তারা পড়তেও পারেনি, তাই 
এগুলোর বাধাও দেয়নি । এভাবে করে 
আস্তে আস্তে সমগ্র দেশে তুর্কিদের 
বিরুদ্ধে, ওসমানী রাজ্য শাসনের 
বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভ তৈরি হলো 
এ বিক্ষোভটি চরমে পৌছে তুর্কি 
শাসকদের অজ্ঞাতসারে এবং শেষ 
পর্যন্ত ওসমানীয় তুর্কিরা পরাজিত হয় 
অবশ্য পরাজিত হওয়ার আরও 
কতকগুলো কারণ ছিল । কারণ রুশরা 


করে । এই ভাষা দিবসে এ প্রাচীন 
কাহিনীগুলো তারা স্মরণ করে। 
আনন্দ-উৎসব করে সমস্ত রাস্তায় 
রাস্তায়, গ্রামে-গ্রামে, অঞ্চলে-অঞ্চলে । 
আমাদের যে একুশে ফেব্রুয়ারি 
উৎসবটা, আনন্দটা, একুশে 
ফেকুয়ারির আন্দোলন, সেই 
আন্দোলনের পেছনের কারণটা ছিল 
নিজের ভাষার স্বাতন্ত্র রক্ষা এবং 
ভাষাকে মর্যাদা দেয়া । কারণ তখনকার 
দিনে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম এটা 
যে, আমাদের এই ভাষা যদি আমাদের 
রাজভাষা না থাকে, রাষ্ট্রীয় ভাষা না 
থাকে বাংলা ভাষাকে ব্যাখ্যা করার, 
তাহলে আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে 
থেকেও নিম্পেষিত হবো | সেই অবস্থা 
থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের 
নিজের ভাষাকে আমাদের আকড়ে 
ধরতে হবে। এই ভাষাকে আকড়ে 
ধরেই, এই ভাষার মাধ্যমে আমরা 
নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারবো । 
সেই জন্যই এই আন্দোলনটা । প্রথম 
থেকেই এই আন্দোলনটা যে 
সর্বসাধারণের আন্দোলন ছিল তা নয় । 
কিন্তু ক্রমশ এই আন্দোলন সর্বসাধারণ 
গ্রহণ করে বসলো । একটি মাত্র কথায়, 
একটি মাত্র বিষয়ের জন্য, সেই 


অঙ্গীকারকে বহন করে | যেহেতু ভাষা 
জীবনের অঙ্গীকারকে বহন করে 


দেখি, তাহলে আমরা পাই 
এখানে বহু জাতি আছে, মুসলমান 
জাতি আছে অনেক । যেগ্তলো 
পরবর্তীকালে স্বাধীন হয়ে গেল | এদের 
ভাষা ছিল আলাদা | আর রুশ ভাষা 
ছিল রুশ দেশে । এই রুশ ভাষা এবং 
শ্রাবরণিক লিপি তারা সকলের ওপর 
আরোপ করে দিল । দলিল দস্তাবেজ 
রুশ ভাষায় হতে লাগল । এর 
বিরুদ্ধেও মানুষের বিক্ষোভ ছিল । আজ 
যে অঞ্চলগুলো স্বাধীন হয়ে গেল-তার 
একটি মাত্র কারণ যে, এদের 
কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল 
তারা । তাদের ওপর একটা ভাষা 
আরোপ করে, যে ভাষা তাদের নিজের 
ভাষা ছিল না। সুতরাং আমাদের 
ওপরে যখন অন্য ভাষা আরোপের 
একটা প্রয়াস করেছিল, তার পেছনে 
একটা বিরাট ইতিহাস আছে, সেই 
ইতিহাস আমি এখানে পর্যালোচনা 
করবো না। সেই যে একটা চেষ্টা 
নিয়েছিল সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা 
সংঘবদ্ধ হয়েছিলাম । আমি সব সময় 
একটি কথা বলে থাকি, আমাদের যে 
ভাষা আন্দোলনটা, এই ভাষা 
আন্দোলন কিন্তু আমাদের আত্ম- 
আবিষ্কারের আন্দোলন | আমরা কিন্তু 
এর আগে, বহু আগে নিজের ভাষার 
কথা ভেবেছি সত্য কিন্ত এত 
গভীরভাবে ভাষাকে আমাদের মর্মমূলে 
অতীতে কখনো নেইনি। এই ভাষা 
আমরা শিখবো কিন্তু আমাদের নিজস্ব 
ভাষা আমরা এই কারণে গ্রহণ করবো 
যে, এই ভাষার মধ্য দিয়ে আমাদের 
যথার্থ চিত্তের স্কুর্তি ঘটবে । অন্য কোন 
ভাষার মধ্য দিয়ে সেটা কখনো ঘটবে 
না। 
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বাংলা _আমার 
মাহ্ত্া 


বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা 


মোহাম্মদ নজাবত আলী 


মাতৃভাষা যে কোনো জাতির 
প্রাণশক্তি । কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমে 


বিভাগের পর । অধিকাংশ মানুষের 
মাতৃভাষা বাংলা হলেও কায়েমি 


একজন মানুষ স্বপ্ন দেখে, কল্পনার জাল 
বিস্তার করে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই 
তার সব চিন্তাভাবনা, আশা-আকাজ্ক্া, 
আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ পায়। 


স্বার্থবাদী পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নিজের 
খেয়াল খুশি অনুযায়ী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অশুভ চক্রান্ত 
শুরু করে। অবশ্য পাকিস্তান গঠিত 


মাতৃভাষার মাধ্যমেই যে কোনো জাতির 
শিক্ষা-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে । কোনো 


হওয়ার পর রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আলোচনা 
শুরু হলেও সঙ্গত কারণে বাংলা 


বিদেশি শক্তি একটি জাতির 
অর্থনীতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, 


রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আলোচনায় শীর্ষে 
স্থান পায়। এ সময় অবশ্য বাংলা 


পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে 
পারে। কিন্তু ওই জাতি যখনই 


ভাষার সমর্থনে তমুদ্দিন মজলিস 
এগিয়ে আসে । ১৯৪৭ সালে তারা 


আত্মচেতনায় জেগে উঠবে তা 


ভাষা আন্দোলনের ওপর একটি 


মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করেই । আমাদের 
ংস্কৃতির মূল ভিত্তিই হচ্ছে মাতৃভাষা 


পুস্তিকাও প্রকাশ করেন । তারা উর্দুর 
পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার 


হিসেবে বাংলা । মাতৃভাষার প্রতি 


বিভিন্ন যুক্তি দেখান । কিন্তু লেখক, 


সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, 


মানুষের টান, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা 
সর্বজনীন | বিষয়টি সংশয়, তর্ক ও 
সমালোচনারও উধ্র্বে। তাই 


ছাত্র-জনতার বিভিন্ন যুক্তিতর্ক উপেক্ষা 
করে পশ্চিমা শাসকচক্র নিজেদের 


মাতৃভাষার প্রতি অমর্যাদা কোনো জাতি 
সহ্য করতে পারে না। যেমন সহ্য 
করতে পারেনি বাঙালি জাতি । পশ্চিমা 
শাসকগোষ্ঠী কেড়ে নিতে চেয়েছিল 
বাঙালির হাজার বছরের এঁতিহ্য ও 
সংস্কৃতিকে । তারা আমাদের ধ্বংস 
করার জন্য আমাদের ঘাড়ে চেপে 


হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ১৯৪৮ 
সালে মি. জিন্নাহ ঢাকায় আসেন | ২১ 
মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান এবং 
২৪ মার্চ কার্জন হলে একইভাবে তিনি 
ঘোষণা করেন, উর্দু, উর্দুই হবে 
পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা । তার 
এ ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ বাংলায় 


দিতে চেয়েছিল উর্দু ভাষা । কিন্তু 


ছড়িয়ে পড়ে । ছাত্রদের মধ্যে এ 


ংলার গর্বিত ছাত্রসমাজ তাদের কাছে 


আন্দোলন সূত্রপাত হলেও উর্দুকে 


বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো 
অনেকে | ২১ ফেব্রুয়ারির রক্তে রাঙা 
পথ ধরে জাতি খুঁজে পায় তার আপন 
ঠিকানা স্বাধীনতা । তারপর বিংশ 
শতাব্দীর শেষে 


করে । এ অর্জন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 
দিবস | সারাবিশ্বের ১৮৯টি 
বাঙালি জাতির চির আপন ভাষা দিবস 
উদযাপিত হচ্ছে । 

স্বাধীনতা অর্জিত হলেও একুশের মুল 
চেতনা আমরা ৬২ বছরেও বাত্তবায়ন 
করতে পারিনি । বাংলাকে অন্যতম 
রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই 
একুশের মূল চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল না । 
বরং একুশের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল 
সব ধরনের জড়তা, অজ্ঞতা ও 
কুসংস্কার থেকে জাতিকে মুক্ত করে 
এবং রাষ্ট্রের সর্বত্র বাংলা ভাষা নিশ্চিত 
করা । আজ আমাদের আত্মবিশ্লেষণ 
করার দিন। শহীদের অমর স্মৃতি 
রক্ষার্থে জাতি এর কতোটা বাস্তবায়ন 
করতে পেরেছে? সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতি সমাজব্যবস্থাকে গ্রাস 
করেছে । ফলে সুশীল সমাজ গঠন 


মাথা নত করেনি । প্রতিবাদে-বিক্ষোভে 


রাষ্ট্রভাষা করার স্বৈরাচারী পাক 


ফেটে পড়ে । শত অত্যাচার-নির্ধাতন- 
নিপীড়ন রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এ 


সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং 


গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচার 
প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়ে দীড়িয়েছে। 


বাংলা ভাষার সমর্থনে সমগ্র বাঙালি 


দেশের তরুণ ছাত্রসমাজ অকাতরে 
প্রাণ বিসর্জন দেয় । 


জাতি রুখে দীড়ায় । 


অন্যদিকে স্বাধীনতার ৪২ বছরেও 
রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আমরা বাংলা ভাষা চর্চা 


বায়ান সালের একুশে ফেব্রুয়ারি 


আমাদের উপমহাদেশে ভাষা 
আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৭ সালের দেশ 


ও চালু করতে সক্ষম হইনি । এটা 


তৎকালীন পশ্চিমা শাসকের নির্মম 
বুলেটের আঘাতে শহীদ হন সালাম, 


করতে গেলে প্রথমে সরকারকে মুল 
দায়িত্ব নিতে হবে। যা যা করণীয় 
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স।ম।কা।লী।ন 
সবকিছু করার দায়িত্ব সরকারের । 


সংস্কৃতি, এতিহ্য রয়েছে সে 


ংলাকে প্রকৃত প্রধান ভাষা করে তুলে 


স্বকীয়তাকে অক্ষুণ্ন রেখে বিশ্বের সঙ্গে 


রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এর প্রকৃত মর্যাদা 
দিতে হবে । রান্ট্রভাষা করার অর্থ হচ্ছে 


তাল মিলিয়ে চলতে হবে এবং বিশ্বের 
ভালো দিকগুলো গ্রহণ গ্রহণ করতে 


আমাদের সব কিছু বাংলা ভাষায় 


হবে। 


চলবে । সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ড 


আমরা যেন নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতি- 


চলবে বাংলায় । আমাদের অর্থনীতি, 
ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষা বিচার বিভাগ, 
আইন বিভাগ, সামরিক বিভাগ বাংলায় 
চলবে । বাংলা হবে এ অঞ্চলের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা | কিন্তু দুঃখের বিষয় 
স্বাধীনতার ৪৩ বছরেও বিভিন্ন সরকার 
এসব ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেনি । ফেব্রুয়ারি এলেই সরকার 

ংলা ভাষার গুরুত্বের কথা বলে কিন্ত্ত 
১১ মাস বাংলা ভাষা নিজ দেশ বিদেশি 
ভাষার মতো অবস্থায় থাকে । কিন্ত 
তাই বলে আমরা বিদেশি ভাষা শিখবো 
না এ কথা বলছি না। আমরা অবশ্য 
ইংরেজি বা অন্য বিদেশি ভাষা 
নিজেদের প্রয়োজনে শিখবো । 
রবীন্দ্রনাথের সেজদা বলেছেন, “আগে 
চাই বাংলা ভাষার গ্াথুনী, তারপর 
ইংরেজি শেখার পত্তনঁ। তাই 
মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো 
ভাষাকে প্রভূ করে তুলবো না। আমি 
নিজস্ব যে ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, 


স্বকীয়তাকে বিকিয়ে না দিই। কিন্তু 
কার্ধত দেখা যাচ্ছে ইংরেজি ভাষাকে 
বাংলার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া 
হচ্ছে । ইংরেজি ভাষার সাহায্যে আমরা 
সবকিছু বিশেষ করে আমাদের 
সমাজের যারা ক্ষমতাবান ব্যক্তি তারা 
এটাকে দিয়ে রাষ্ট্রের সব কিছু চালাতে 
চান | অফিস-আদালতে এর ভাষা হবে 

ংলা। কিন্ত নিয় আদালতগ্তলোতে 
বাংলার কিছু কার্যক্রম চালু হলেও 

ংলা ভাষার ওপর গুরুত্ব চর্চা বা দখল 
না থাকায় অনেকে মূল কাজগুলো 
ইংরেজিতে সম্পন্ন করছেন। এর 
পেছনে রয়েছে বাংলার আইন পুস্তক 
রচনার অভাব । স্বাধীনতার পর থেকে 
অদ্যাবধি আইন বইগুলো বাংলায় 
অনুবাদ করার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত না 
হয়ে বরং সঙ্কুচিত হচ্ছে। সুতরাং 
আমাদের বাংলা ভাষার চর্চা ও বিকাশ 
প্রয়োজন | ভাষার উন্নতি কিন্ত ভাষা 
নিজে নিজে করতে পারে না কারণ 


ভাষার নিজস্ব কোনো গতি নেই। যে 
জাতি যে ভাষা ব্যবহার করে তার 
প্রতিভা অনুযায়ী ভাষার বিকাশ ঘটে । 
আমরা যদি উন্নত রাষ্ট্রগুলোর দিকে 
তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যুক্তরাষ্ট্র, 
জাপান, জার্মানি এ রাষ্ট্রগুলো তাদের 
নিজের দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের ভাষার উন্নতি করেছে । ভাষার 
বিকাশ ঘটে বিচিত্র ব্যবহারের ফলে 

ংলা ভাষার বিকাশ ঘটানোর জন্য 
জ্ঞানের বিভিন্ন এলাকাগুলোতে যারা 
কাজ করছেন তারা যদি বাংলা ভাষায় 
বই লিখেন তাহলে বাংলা ভাষার চর্চা 
ও বিকাশ ঘটবে । বাংলা ভাষা চর্চা ও 
বিকাশের জন্য বাংলা একাডেমীকে 
আরো তৎপর হওয়া উচিত 
সরকারিভাবে জেলা সদর ও 
উপজেলায় বাংলা ভাষা চর্চার জন্য 
এমনকি গ্রামে-গঞ্জে, পাড়া-মহল্লার 
সমিতি, পাঠাগার ও গণশিক্ষা কার্যক্রম 
চালু করা হলে যার মাধ্যমে গ্রামবাংলার 
মানুষেরা বাংলা ভাষা চর্চার সুযোগ 
পাবে এবং সেইসঙ্গে নিরক্ষরমুক্ত 
বাংলাদেশও গড়ে উঠবে । আমাদের 
নিজের ভাষার মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে 
সচেষ্ট হতে হবে । 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 


ক 


সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের 
ফাইল মাত্র ৪০০/5 টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 
বছরের 

পরীক্ষিত র ও 
পাশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল ওঁষধ । 


ক. 


কক 


৯ 


কক 


৯ 


কক 


৯ 
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লে. কর্নেল (অব.) এইচ আহমদ 


১. বাংলা আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা | এ 
ভাষায় মোট ৫০টি বর্ণ আছে। সে 
কারণে এ ভাষা ধ্বনিতে ধনী ও 
সাহিত্যে সমৃদ্ধ । ভাগ্ারে তার বিবিধ 


ছাপা ও উচ্চারিত হয় “রাষ্ট্রপতি 
এ্যাউভোকেট আবদুল হামিদ", 
“স্পীকার শিরীন শারমীন' | যথার্থ 


৫. কর্ণেল, গভর্ণর, ইউন্টার্ণ, বার্ণ 
ইউনিট, গ্রীণ রোড, পোষ্ট মাষ্টার, 
স্টেশন, ইন্ডান্ত্রীজ ইত্যাদি শব্দগুলো ভুল 


প্রয়োগ হবে রাষ্ট্রপতি আাডভোকেট 


বানানে লেখা হচ্ছে । শুদ্ধ বানান হবে- 


রতন | এ ভাষাতেই কাব্য রচনা করে 


আবদুল হামিদ, স্পিকার শিরিন 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুরু ও নোবেল 
পুরস্কারে ভূষিত হন। আজ এ ভাষা 
স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা | প্রবন্ধে, 
উপন্যাসে, নাটকে, ছোটগল্ে ও 
কবিতায় এ ভাষা এত সমৃদ্ধ যে, 
আতৃপ্ত হয়ে কবি গান বাধেন- “মোদের 
গরব, মোদের আশা, আ-মরি বাংলা 
ভাষা” । কিন্তু এ ভাষায় ভুল বানান ও 
ভুল উচ্চারণ এত বেশি যে, ভাবলে 
অবাক হতে হয়। এতে মাতৃভাষার 
অবমাননা হয় । তা দূর হোক, আমরা 
সবাই তাই চাই । 

২. এডভোকেট", “এ্যাডভোকেট' ও 
“আযাডভোকেট" তিন বানানই দেখা যায় 
মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় । এর 
মধ্যে এডভোকেট ও “ঘ্যাডভোকেট? 


দুটি বানানই অশুদ্ধ, কেবল 
“আযাডভোকেট* বানানই শুদ্ধ (যে-ফলা, 
সঙ্গে আকার)। কতিপয় ইংরেজি 


শব্দের প্রথমে অ+-এর সঙ্গে ব্যবহার 
হয় | “এর সঙ্গে কখনও নয় | যেমন- 


শারমিন' | “স্পীকার' নয়, শুদ্ধ বানান 
হচ্ছে, স্পিকার" | কারণ বিদেশী শব্দে 
বাংলা স্বরবর্ণের ঈ*, “উ', ঝা", শি- 
কার", “.-কার' ও “. -কার' কখনও 
ব্যবহার করা যায় না। 
৩। শুু্টাব্দ' 'শবীষ্টাব্দ' ও খিস্টাব্দ* 
তিনটি বানানের মধ্যে কেবল 'হিস্টাব্দ' 
বানানটিই শুদ্ধ । অন্য দুটি নয় । কারণ 
ইংরেজি 400175 শব্দ থেকে 
“খিস্টাব্দ' শব্দটি এসেছে । ইংরেজি 
“ঝঞ'-র জন্য বাংলায় কেবলই -স্ট” 
হবে, কখনও ্ট' নয় । তাই শুদ্ধ বানান 
হবে খিস্টাব্দ' | বাংলা সন আছে। 
কিন্ত ইংরেজি সন বা আরবি সন বলতে 
কিছু নেই | তবে খ্রিস্টাব্দ ও হিজরি সন 
আছে। 

৪. অনেক সময় ব্যানারে দেখা যায় 
ভুল বানানে 'র্যালী । শুদ্ধ বানান হচ্ছে 


কর্নেল, গভর্নর, ইউ-টার্ন, বার্ন ইউনিট, 
গ্রিন রোড, পোস্ট মাস্টার, স্টেশন, 
ইনডাস্ট্রিজ ইত্যাদি। অনেক 
লেখালেখির পর আমরা কারেনসি 
নোটে শুদ্ধ বানানে গভর্নর বানান 
দেখতে পেয়েছি। এখন আবার 
কারেনসি নোটে অশুদ্ধ বানানে “গভর্ণর' 
ছাপা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক । 
মনে রাখতে হবে বিদেশী শব্দে বাংলা 
ব্যঞ্ন বর্ণের ৭” ও “ষ' কখনও 
ব্যবহার করা যায় না। 

৬. “মেডিকেল' শব্দটির শুদ্ধ বানান 
হচ্ছে “মেডিক্যাল”, সেনাবাহিনীর সব 
স্থাপনায় ও কোন কোন মেডিক্যাল 
কলেজের গেইটে শুদ্ধ বানানে দেখা 
যায় “মেডিক্যাল' | অন্যত্র দেখা যায় 
“মেডিকেল । আমরা যদি সার্জিক্যাল, 
অপটিক্যাল, কেমিক্যাল, 
ফারমাসিউটিক্যাল লিখতে পারি, তবে 


র্যালি' | কারণ বিদেশী শব্দে কখনও 
শ-কার' ব্যবহার করা যায় না। সে 
কারণে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে- 


“মেডিক্যাল' লিখতে পারব না কেন? 
৭. £ঞ্জিনিয়ার', "চ্যালেঞ্জ', “আ্যার্জেল', 
ইঞ্চি”, “বে, “সেঞ্চুরী” ভুল বানান । 


'আযানাটমি”, “আাকশন', 'আ্যাসিড', জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, প্রাইমারি, শুদ্ধ বানান হবে- “ইনজিনিয়ার', 
'আযাডমিরাল, 'আযাডজুটানট”, লাইব্রেরি, প্রিপারেটরি, ল্যাবরেটরি, “্যালেনজ', “আানজেল” “ইনচ”, 
আযাসিসটান্ট', 'আযাসোসিয়েশন', মিলিটারি, নেভি, আর্টিলারি, জুয়েলারি, “বেনচ*, সেনচুরি। বিদেশী শব্দ 
“আ্যাটর্নি”, চিফ আ্যাডিশনাল নার্সারি, স্যানিটারি, নোটারি, সার্জারি, লেখতে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের ", এ ও 
ম্যাজিস্ট্রেট', “আযাভিনিউ”, “আ্যানড', প্যাথলজি, ফার্মাসি, লিগ, আাকাডেমি “গণ” কোনমতেই ব্যবহার করা যায় না। 
“আাকাডেমি* ইত্যাদি | ইত্যাদি । ইংরেজি ঘ-এর জন্য বাংলায় কেবলই 


ফেব্রুয়ার'১৪ _____7711--7॥ আত্তার্তহীদ ৯ 
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“ন* ব্যবহার করতে হবে । মালঞ্চ, হবে 


ব্যঞ্জনবর্ণ, পঞ্জিকা, গীতাঞ্জলি বানান 


শুদ্ধ | কারণ এগুলো বিদেশী শব্দ নয় । 
বাংলা শব্দ । 

৮. শ্রদ্ধাঞ্জলী” বানানটি ভুল । শুদ্ধ 
বানান হচ্ছে শ্রদ্ধাঞ্জলি" । কয়েক বছর 
আগেও প্রায় সবাই লিখতেন 
শ্রদ্ধাঞ্জলী | অনেক লেখালেখির পর 
প্রায় সবার মাঝে সচেতনতা ফিরে 
এসেছে । এখন প্রায় সবাই শুদ্ধ 
বানানে লিখছেন শ্রদ্ধা ঞ্জলি' । মহান 
২১ ফেব্রুয়ারি; ২০১১ । শহিদ 
রী পুষ্পার্থ নিবেদন করতে 


সুপ্রিম কোর্টের 
আইনজীবীরা অর্পণ করলেন 
শ্রদ্ধাঞ্জলী” | ঢাকা মেডিক্যাল 


কলেজের শিক্ষকগণও নিবেদন 
করলেন 'অদ্ধাঞ্জলী' । সুপ্রিম কোর্ট 
লিখতে, তারা ভুল বানানে 
লিখলেন, 'সুণ্রীম' কোর্ট । তারপর 
ভুল বানানে লিখলেন, শ্রদ্ধাঞ্জলী' 
মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকগণ ভুল 
বানানে লিখলেন “মেডিক্যাল” ৷ তারপর 
ভুল বানানে লিখলেন শ্রদ্ধাঞ্জলী” 
্যাটর্নি জেনারেলের পক্ষ থেকে 
নিবেদন করা হলো শ্রদ্ধাঞ্জলি 
“আযাটনী* বানান ভুল । শুদ্ধ বানান 
হচ্ছে- আ্যাটর্নি ৷ উদাসীনতার উদাহরণ 
বা দেয়া যায়? বিদেশী 


লেখা, "শান্তিতে, সংগ্রামে ও সমুদ্রে 
দূর্জয়, নেভির লোকজন সবাই 
ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও সুশিক্ষিত । কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, বানানের প্রতি তারা খুবই 
উদাসীন | হোটেল র্যাডিসনের দক্ষিণ 
ওভারফ্লাই ব্রিজের কাছে লিখা 
দূর্ঘটনা" । বিটিভিতে প্রায়ই দেখা যায় 
“দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা", কোথাও কোথাও 


“দুর্জয়*, “কনসারভেটিভ", কনসিউমার*, 
“দুর্ঘটনা”, কনসামসন? | 
“দুর্যোগ”, দুর্নীতি” ১৩. অনেকেই বলেন ও লিখেন, 
ও “দুরন্ত” । শুধুমাত্র", “কেবলমাত্র' | মাত্র শব্দটির 
১০. “অগাস্ট” আগে শুধু বা “কেবল” ব্যবহার 
শব্দটি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ । আমাদের 'মাত্র' 


অনেকেই ভুল বানানে 'আগস্ট' বা 
“অগাষ্ট' লিখে থাকেন । আমাদের মনে 
রাখতে হবে, ইংরেজি 'অ'-এর জন্য 
বাংলায় কেবলই “অ' হয়, 'আ" হয় 
না। আর ইংরেজি 'ঝঞ'-এর জন্য 
বাংলায় কেবলই “স্ট' হয়, স্ট” হয় না। 
কাজেই শব্দটির শুদ্ধ বানান হবে 
“অগাস্ট”, “আগস্ট নয়। 
জাতির জনকের মৃত্যুবার্ষিকীতে 
ব্যানারে ভুল বানানে লেখা হয়, ১৫ 
“আগষ্ট” ৷ গত বছরের ব্যানারে এখনও 
সব ভুল বানান পথপার্খে দেখা যায় । 
আগামী বছরে ১৫ “আগস্ট' 
হবে, এমন আশা সবারই । 
১১. কিছুদিন আগে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী 
বাংলাদেশ সফর করে গেলেন। 
ব্যানারে লেখা হল 'ভুটান' । এটি 
অশুদ্ধ | শুদ্ধ বানান হবে ভুটান” 


বাদ দিয়ে বলতে ও লিখতে হবে শুধু" 
এ | 
'পুলিশ' নয়। শুদ্ধ বানান 


দু'একটি ব্যাতঞ্রম ব্যতীত 
ইংরেজি “পব"-র জন্য বাংলায় 


পর্যন্ত সবাই অশুদ্ধ বানানে 
'পুলিশ' লিখে আসছেন । কোন 
কোন অভিধানেও 'পুলিশ' দেখা 
যায় । কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার 
সব রচনায় শুদ্ধ বানানে “পুলিস” লিখে 


গেছেন। সবারই "পুলিস লেখা 
উচিত । “কোতোয়ালী” বানানটিও 
অশুদ্ধ । শুদ্ধা বানান হবে 
“কোতোয়ালি? । 


১৫. কলেজে পড়ার সময় রবিঠাকুরের 
লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ার সুযোগ 
হয়েছিল । তার লেখার শেষ অংশ 
স্মৃতি থেকে এখানে উদ্ধত করতে 
চাই । “বাংলা যার ভাষা, সেই আমার 
তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে, বাংলার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে উতকণ্ঠিত 
বেদনায় চাতকের ন্যায় উ্ধ্বমুখি হয়ে 
আবেদন জানাচ্ছি, তোমার অভ্রভেদী 


লেখা শিখর চূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল 


মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে 
শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পলবে, 
মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগ 
শিক্ষার উদ্বেল ধারা বাঙালি চিত্তের শু্ক 
নদীর রিক্তপথে বান ডেকে বয়ে যাক, 


তেমনি “ভুবন” অশুদ্ধ, ভুবন? শুদ্ধ | 


লেখা হয় “দূর্নীতি' দমন কমিশন । 


দূরপালার বাসগ্ডলোতে লেখা, “দুরত্ত' | 


১২. টিভিতে উচ্চারণ করা হয়, 
'আযানালাইসিস, “প্যারালাইসিস*, 
“কনজারভেটিভ*, কনজিউমার” 


আনন্দধ্বনি? | 
আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস ব্যর্থ ও বৃথা 
যাবে না আশা করি । দেশে সুশিক্ষিত 


দু'কুল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে 
উঠ্‌ক 


এসব ভুল বানান আর কতদিন দেখতে 
হবে কে জানে? শব্দগুলোর শুদ্ধ বানান 


5 ] শব্দগুলোর শুদ্ধ উচ্চারণ 


লোকের অভাব নেই | ভুল বানান দ্রুত 


কমে আসবে । ভাষার সৌন্দর্য বাড়বে । 
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রা 
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মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি 
জাগ্রত মুসলিম জনতা প্রতিষ্ঠাতা হলেন টাঙ্গাইলের বায়োজিদ 
বাংলাদেশ (জেএমজেবি) খান পন্ী যিনি হলেন “এই ইসলাম কলেজ থেকে 


১০০]. ১5191) ']917101191) 1১018] 


1811810 


সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে 


কওমী মাদরাসার কোনো হাত নেই 


[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


সেই ইসলাম নয়' নামক একটি 


জেএমবির নেতৃত্ব আর 
জেএমবির নেতৃত্ব প্রায় একই | এই 


বইয়ের লেখক । এই বইটি 


তিনি টাঙ্গাইলের হোমিও মেডিকেল 
১৯৫৭ সালে 
হোমিওপ্যাথিতে ডিগ্রি অর্জন করেন । 
এই তথ্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে 


ংলাদেশের সকল ওলামায়ে কেরাম 


সংগঠনটি বাংলাদেশে এককভাবে 


ভ্রান্ত বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং 


উল্লেখযোগ্য পর্যায়ের কোন 
নাশকতামূলক আক্রমণ চালায়নি । 


ওলামাদের জোড় দাবির পরিপ্রেক্ষিতে 


তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে 
$/৬/৬%.1)97081195/11990.0011) | 
এই সংগঠনটি নামাযের জন্য 


১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকারের 


যেহেতু এই সংগঠনের যারা নেতা 
তারাই আবার জেএমবির নেতা তাই 
এই সংগঠনের সাথে বাংলাদেশের 
কোন কওমী মাদরাসার কোন সম্পর্ক 
নেই, কেননা আমি দেখিয়েছি যে, 
জেএমবির সাথে বাংলাদেশের কওমী 
মাদরাসার কোন সম্পর্ক নেই। 


হিযবুত তাওহীদ 

এই সংগঠনটি তাদের প্রচার-প্রচারণার 
মাধ্যমে বাংলাদেশে বিশেষভাবে 
পরিচিত । ইসলামের সাথে সম্পর্ক 
রেখে তারা যে আদর্শবাদে বিশ্বাস করে 
তা সারা বিশ্বের সব ইসলাম ধর্মীয় 
বিশেষজ্ঞের বিরুদ্ধে যায় । সংগঠনটির 


স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই বইটিকে 
নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। হিযবুত 
তাওহীদের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ 
বায়োজিদ খান পন্ী তার মাধ্যমিক 
শিক্ষা অর্জন করেন কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ এইচএন 
ইনস্টিটিউট নামক স্কুল থেকে ১৯৪২ 
সালে । তারপর সাদাত কলেজে অল্প 
কিছুদিন পড়ালেখা করার পর ভর্তি হন 
বগুড়া আজিজুল হক কলেজে এবং 
সেখান থেকে ১ম ও ২য় বর্ষ সমাপ্ত 
করেন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ 
থেকে, যা বর্তমানে মাওলানা আবুল 


আযানকে এবং মসজিদকে অপছন্দ 
করে এবং তারা ইসলামের শুভেচ্ছা 
বাণী সালামকে অস্বীকার করে । এই 
সংগঠনটিও বাংলাদেশে কোন 
নাশকতামুলক কর্মকাণ্ড চালায়নি, তবে 
তারা সরকার ও ওলামায়ে কেরামের 
বিরুদ্ধাচরণ করে সদাসর্বদা অপপ্রচারে 
লিপ্ত থাকে | এই সংগঠনের অনুসারীরা 
মাদরাসা শিক্ষাকে অপছন্দ করে । 
হিযবুত তাহরীর বাংলাদেশ 

এই সংগঠনটি বাংলাদেশে বিশেষভাবে 
পরিচিত এবং এটি জেরুজালেমভিত্তিক 
আন্তর্জাতিক সংগঠন হিযবুত 
তাহরীরের একটি শাখা । হিযবুত 


কালাম আযাদ কলেজ নামে পরিচিত । 


তাহরীর বাংলাদেশের সরকার ও 
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ভারতের সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে 
বেশি প্রচারে লিপ্ত । এই সংগঠনটির 
মাধ্যমে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য 
পর্যায়ের কোন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড 
সংগঠনের কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। 
এই সং সদস্যসংখ্যা প্রায় 
২০০০০, যা সংগঠনের প্রধান ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক 
মহীউদ্দিন আহমদ উল্লেখ করেছিলেন 
এবং এই সংখ্যা পৃথকভাবে হরকাতুল 
জিহাদের সদস্য সংখ্যা (১৫০০০) 
এবং জেএমবির সদস্য সংখ্যা 
(১০০০০)-এর চেয়ে বেশি ।২ এই 
সংগঠনটির প্রায় সকল সদস্যই উচ্চ 
শিক্ষায় শিক্ষিত এবং স্বচ্চল পরিবারের 
সন্তান। ২০০০ সালে এটি বাংলাদেশে 
যাত্রা শুরু করে । লিফলেট-পোস্টার 
প্রভৃতির মাধ্যমে এরা এদের মতাদর্শ 
প্রচার করে থাকে । বাংলাদেশে এটি 
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক গোলাম 
মাওলা, 173/-এর অধ্যাপক মহীউদ্দিন 
আহমদ, লোকপ্রশাসন বিভাগের 
লেকচারার শেখ তৌফিক, কাজী 
মোরশেদুল হক এবং লন্ডনফেরত ড. 
নাসিমুল গনি ও কাওসার শাহনেওয়াজ 
প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দের মাধ্যমে যারা 
ছিলেন ংলাদেশের সবচেয়ে 
স্বণামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত | জঙ্গি 
সংগঠনের বা সদস্যরা 
কোন শিক্ষাপ্রতি র সাথে কোন 
জড়িত থাকার কারণে ওই প্রতিষ্ঠানকে 
জঙ্গিবাদের প্রজননকেন্ত্র বলে মেনে 
নিতে হয় তাহলে নিঃসন্দেহে 
আমাদেরকে বলতে হবে যে, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় হল হিযবৃত তাহরীরের 
প্রজননকেন্দ্র । এখস প্রশ্ন হল ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় কি এই দাবি মেনে 
নেবে? যদি মেনে নেয় তাহলে তো 

ংলাদেশের মাদরাসাগ্তলোর বিরুদ্ধে 
বিষোদগার না করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 
বিরুদ্ধে বিষোধাগার করা উচিত । আর 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক 
সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. 
ইমতিয়াজ আহমদের উচিত হবে যদি 


দেন তাহলে বলবেন যে, 1)17819 
[00015615113 9001680105 
10111118705 10. 13217519095] অর্থাৎ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে 
জঙ্গিবাদকে সহজতর করে দিচ্ছে। 
সাধারণত অনেকেই মনে করে যে, 


সরকারি-বেসরকারি কোন চাকুরির 
সুযোগ নেই, তাই মাদরাসার 
শিক্ষার্থীরা জঙ্গিবাদের সাথে যুক্ত 
কিন্তু তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণরুূপেই 
ভূুল। কেননা আমরা দেখেছি যে 

ংলাদেশের জঙ্গিবাদের ক্ষেত্রে কওমী 
মাদরাসায় শিক্ষিতদের অবদান 
সাধারণ  শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানথেকে শিক্ষা 
অর্জনকারীদের তুলনায় অতিনগন্য 
আবার যদি তাদের এই ধারণা সত্য 
হয়ে থাকে তাহলে হিযবুত তাহরীরের 
প্রায় সকল সদস্য বাংলাশের সর্বোচ্চ 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শিক্ষা 
অর্জন কারী, তাহলে তারা কেন 
জঙ্গিবাদের সাথে জড়িয়ে পড়ল? 


করেছেন । এই কাউসার হোসাইন 
সিদ্দীকী বাংলাদেশের কোন কওমী 
মাদরাসা থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন 
বলে জানা যায় নি। এই সংগঠটি 
এতই সহিংস যে 9০9) 45101) 
11617011911) [১017191 তাদের 
ওয়েবসাইটে এই সংগঠনটির কোন 
সহিংসতাই উন্লেখ করতে পারেনি | 


জয়শে মুহাম্মদ 
পাকিস্থানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন জয়শে 
মুহাম্মদের বাংলাদেশ শাখার প্রধান 
মাওলানা ইউনুসকে (৪৮) ডিবি পুলিশ 
২০১২ সালের আগস্টে গ্রেফতার 
করে। তিনি ছিলেন কক্সবাজারের 
মৌলভীর কাটা আল গিভারী আদর্শ 
দাখিল মাদরাসার একজন শিক্ষক 1১ 
এটি হল ংলাদেশ সরকারের 
অর্থায়নে পরিচালিত একটি আলিয়া 


তিনি ভবিষ্যতে কোন সাক্ষাতকার 


তাদের সামনে তো বাংলাদেশের 
চাকুরির 
বাজারের দ্বার সাল | নিহতের | বোমা বি্ফোরণের | বি্ফোরণে 
সর্বদাই খোলা সংখ্যা তারিখ নিহতের 
ছিল। সংখ্যা 
শাহাদাত ১৯৯৮ ৫ ২৭ এপ্রিল”০৩ ২ 
আল-হিকমা ১৯৯৯ ৭. ১৮ মার্চ'০৪ ১ 
এই সংগঠনটি | ২০০০ ১ ২৭ জুন'০৪ ১ 
ংলাদেশে ২০০১ ১ ২৮ জুলাই'০৪ ২ 
কৌন ২০০২ 1 ১৮ 1 ২৩ নভেম্বর'০৪ ১ 
রা মূ ২০০৩1 ৫৯ ২২ মার্চ০৬ ১ 
চালায়নি । ২০০৪ ৫৬ ১২ এপ্রিল'০৬ ২ 
ংগঠনের ২০০৫ ২০ ১৩ জুন'০৬ ২ 
প্রধান কাউসার ২০০৬ ৪৪ ২০ ডিসেম্বর'০৬ ১ 
হোসাইন ২০০৭ | ১৬ ১৫ জানুয়ারি*১০ ২ 
সিদীকী ২০০৮ ৩ ০ ফেকুয়ারি*১০ ১ 
সংগঠনের 7 
সাথে ২০০৯ ৮ ২০ অক্টোবর”১০ ২ 
আন্তর্জাতিক ২০১০ ৯ সর্বমোট ১৮ 
মাফিয়া ডন ২০১১ ৩ 
দাউদ সর্বমোট ); ২৫০ 
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বিরোধীতা করে থাকে বিভিন্ন বামপন্থী 
আদর্শে বিশ্বাসী রাজনীতিতে বিশ্বাসী 
ব্যাক্তি ও সংগঠন | যেমন যারা দেশে 
কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র, মাঝুবাদ, 


ব্যক্তিকে হত্যা করেছে । এমনকি 
২০০২ সালের প্রথম তিনমাসেই এই 
সং লোকেরা ১০টি জেলায় 
প্রায় ১০০জন মানুষকে হত্যা করেছে । 


লেনিনবাদ, মাওসেতুংবাদ প্রতিষ্ঠা 
করতে চায় তারা | তারা কথায় কথায় 
মৌলবাদ জঙ্গিবাদ শব্দগুলো এত বেশি 
পরিমান বলে যে,যদি তারা এর 


আবার শুধু ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১১ 


পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির 
সদস্যরাও বোমা হামলার ব্যাপারে 
দক্ষ । কমিউনিজমের কথা আমি 
এখানে এজন্যই উল্লেখ করলাম কারণ 
এ আদর্শ বাংলাদেশের কোন কওমী 


সাল পর্যন্ত ২৫০জন মানুষকে হত্যা 


মাদরাসার মাধ্যমে বাংলাদেশের মধ্যে 


করেছে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি । 
কমিউনিজমে বিশ্বাসী এই সংগঠনটি 


পরিবর্তে আল্লাহর যিক্র করত তাহলে 
অতি অল্প সময়েই তারা আল্লাহ 


আসে এবং বাংলাদেশের কোন কওমী 
মাদরাসায় কমিউনিজমের চর্চাও করা 


ংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালে 


হয় না। তবে যেহেতু কমিউনিস্টরা 


এবং প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে এটি 


ংলাদেশের জন্য বোমা হামলা ও 


তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত অনেক বড় অলী 
হয়ে যেতে পারত । মাকুবাদী ও 
লেনিনবাদী আদর্শে বিশ্বাসী একটি 


যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তার কোন 


বিভিন্ন নৃশংতার সাথে মাদরাসার 


সুনির্দিষ্ট রেকর্ড নেই। কমিউনিজমে 
বিশ্বাসী এই সংগঠনের শুধু ১৯৯৮ 


চরমপন্থী সংগঠন হল পূর্ববাংলার 


সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত 


কমিউনিস্ট পার্টি যাদের প্রভাব 
কয়েকবছর পূর্বেও বাংলাদেশের 
কষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, 
বাঘেরহাট ও যশোর প্রভৃতি এলাকায় 


হার তুলনা করেন তাহলে জঙ্গি 
সং নৃশংসতার তুলনায় 
কানে বেশি নৃশংসতার প্রমাণ 
পাবেন। কিন্তু এগুলো বামপন্থী 


প্রবল ছিল । এরা এলাকাবাসীর কাছ 
থেকে চাদা আদায় এবং চাদা দিতে 
অস্বীকৃতিতে হত্যাকাণ্ড সংগঠনের 


আদর্শে বিশ্বসীদের নজরে আসে না, 
মিডিয়ায়ও এগুলোকে বেশি গুরুত্ব 
দেয়া হয় না। বাংলাদেশে বোমা 


ব্যপারে অনেক কঠোর ছিল। 


হামলার নাম শুনলেই কমিউনিস্টদের 


ংলাদেশের চরাঞ্চলের মানুষ এদের 


চোখের সামনে ভেসে উঠে এমন 


জন্য অনেক ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত । 
১০0] £১5181) "]21011517 1১019] 

করেছে যে, ১৯৯৮-২০০২ 
সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত পূর্ব বাংলার 
কমিউনিস্ট পার্টি ১৮জন রাজনৈতিক 


একটি ছবি যে, দাড়িঅবলা একজন 
মানুষ গায়ে পাঞ্জাবি আর মাদরাসা 
থেকে উৎপন্ন মানুষেরাই এ হামলা 
চালিয়েছে । কিন্তু কমিউনিজমের 
আদর্শবাদে বিশ্বাসী চরমপন্থী সংগঠন 


সম্পর্ক করে তাই আমিও তাদের 
আদর্শবাদে বিশ্বাসীদের কর্মকাণ্ডের 
কথা (১০০ £51817 "09110119177 
701৪] অনুযায়ী) নিচে ছকের মাধ্যমে 
তুলে ধরলাম যাতে চালুনী হয়ে সূচের 
গোড়ার একটি ছিদ্রের কথা স্মরণ 
করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করে নিজের 
অসংখ্য ছিদ্রের দিকে তাকিয়ে 
নিজেদের মাদরাসা বিরোধিতা থেকে 
একটু সরিয়ে নিয়ে আসতে পারেন । 
/চলবে] 


1 3০990) 45518197009) 7১01191, 


[001২৬713, 0. 63, 001819691-3.3 
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১৪০0) 4১918. 91015] ১0108], 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম এ্৮এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।* এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না। 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বতর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ |] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায: 
বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান] [1 [1 


৬ ০১৩ ৩: ৪2 ১৪ 
৫ €%% ০৮০ ঘা স 4 
8044594 05 
হযরত বারা ইবনে আযিব (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
সাজদারত অবস্থায় উভয় হাতকে 
জমিনে রেখে হাত ও 

কিবলামুখী করে রাখতেন ।” 

হযরত আবু ওয়ায়েল ইবনে হুজর 
(রোযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবীজির 
নামাষের বর্ণনাপূর্বক সাজদার অবস্থা 
তুলে ধরে বলেন, 

৪৫ ৫8 প্ইও ৫৩৩০5০ 
“অতঃপর তিনি সাজদা করেছেন এবং 
চেহারাকে দুই হাতের মাঝখানে 
রাখলেন 1” 


245 :$ 8 


2 


হযরত ওয়ায়েল নে হুজর পি 
থেকে বর্ণিত, আমি নবী করীম (সা.)- 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


কে দেখেছি যে, তিনি সাজদারত 
অবস্থায় তার দুই হাত কানের 
কাছাকাছি ছিল |" 


9৬ পু 3 0) ৪১৮০৭। এ 4৩৪ লা ০০ 


&প পা ৩৮8 


ও £ ও হা নে ৫2 তি 


পপ ১০ 


৩ 
হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী 


2 শিরিন 128 কানে 
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₹১৮5 ৫ এ এ (6৩05 445 
:18 4905 ধু 3 ঞ্ঞস ৩০ 6) :4 
টে 09) :৩8 | 4১5 4৫1 
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(রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 


“আমি একদিন নবী করীম (সা.)-কে 


(সা.) যখন সাজদা করতেন, তখন 


আমার বিছানায় অনুপস্থিত পেলাম । 


নাক ও কপাল ভালভাবে 'জমিহে 
রাখনে। বাহু পাঁজর থেকে দূরে 
রাখতেন এবং হাতের তালু কাধ 
বরাবর রাখতেন 1 

হযরত আয়িশা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, 

99116 ০5 043» | 4550 45৪ 


নট ০ 52০ 


বর 25৫ পভ গল 2, 


তখন আমি তাকে সাজদারত অবস্থায় 
দেখলাম এবং তার পায়ের গোড়ালি 
ছিল পরাপর নিকটতর ও পাশাপাশি ও 
তার আঙ্ুলসমূহ ছিল কিবলামুখী । 
আমি তাকে এই দুআ পড়তে শুনেছি 
যে, 'আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে 
আপনার অসন্তষ্টি থেকে, আপনার 
নিরাপত্তার মাধ্যমে আপনার শাস্তি 
থেকে এবং আপনার সত্তার মাধ্যমে 
আপনার নারাজি থেকে আশ্রয় প্রর্থনা 
করছি । আমি আপনার প্রশংসা করছি, 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


তবে আপনার চুড়ান্ত প্রশংসা সম্ভব 
নয়'। অতঃপর তিনি ফিরে বললেন, 
হে আয়িশা! তোমাকে শয়তান স্পর্শ 
করেছে । আমি বললাম, আপনার 
জন্যও কি শয়তান আছে? তিনি 
সন্তানের জন্য শয়তান রয়েছে । আমি 
আরজ করলাম, আপনার জন্যও কি 
রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যা তবে আমি 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি, বিধায় 
সে মুসলমান হয়ে গেছে * 


08 উপরি ০০৪৪ ০ চদা ৬ 
(৫৭ 474 9 ১১ ও. 114290 

(৬4৫01 ৮৬495 
“হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
সাজদায় ই*তিদাল অবলম্বন করবে 


অর্থ ধীরস্থিরভাবে সাজদা করবে 
এবং কুকুরের ন্যায় বাহু প্রসারিত করে 
দেবে না? 


সাজদার অঙ্গসমূহ 
নামাযে সাতটি অঙ্গ দ্বারা সাজদা করা 
জরুরী । যদি এর কোন একটিও 


রর 
542 95 নুর এ 


১595 ভা 
৩০০৮ ৫903 
৪৫১৩ 
./05205 
হযরত আবদুল্লাহ টা 
ইবনে আব্বাস (রোি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ 


করেন যে, আমি সাত 
অস্থির মাধ্যমে সাজদা 
করার নির্দেশ প্রাপ্ত 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


কাৰণ এ 


যুগে ঈমান বাঁচানোর উপায় 

ইসলামী ব্যাংক বাবস্থা: ইতিহাস, প্েক্ষাপট ও ভুল বুঝাবুঝির অবসান 
. ওয়াদার সমকালীন মাসায়েল 

৮. আপনি দলিল দ্বারা আল্লাহকে চিনেছেন: আমি ্বয়ং আল্লাহকে দেখেছি 


প্রকাশনায়: এদারাতুন্‌ নূর 
(ফোন: ০১৭১৫ ৩২২৮২৩, ০১৭২১ ১১৫৭৫২, 


হয়েছি। সেগুলো হচ্ছে, কপাল, নাক, 
দুই হাত, দুই হাটু এবং দুই পায়ের 
আঙুল । আরও নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি যে, 
আমরা যেন নামাযে কাপড় গোছাতে ও 
চুল বিন্যত্ত করতে লিপ্ত না হই ৮ 


সাজদার তাসবীহ 
সাজদায় গিয়ে কমপক্ষে তিনবার 
11591 ৫99৮5) বলবে এবং এতটুকু 
পরিমাণ সময় তাতে অবস্থান করবে । 
সাজদায় কপাল ঠেকানোমাত্র উঠিয়ে 
নেওয়া নিষেধ । হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
টে ৩৬ :৯৬০৩ 34 এেপশ 119) 
53 4১১ 51 ৯১০৬ 
৫ 


“যদি কেউ সাজদা করে অতঃপর সে 
তিনবার 59 ৫ ০৬:2। বলে, তাহলে 

তার সাজদা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে । তবে 

এটা হল সর্বনিয় পরিমাণ 1৯ 

তবে নফল নামাযে সাজদারত অবস্থায় 

আরও কতিপয় দুআ বর্ণিত রয়েছে। 

হযরত আলী (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 

তিনি সাজদায় কখনো এই দুআটি 
ডতে গ 

405 এরা 4 ০৪০০ 4৫ 61 


০5০5 এ ভা পাও ও কা 


নি 
৬০০০৮ 2৮ দুল 


এ ক (9 ৯১৮ ৩০ 
(721০0 29400 
“হে আল্লাহ! আমি কেবল আপনাকেই 
সাজদা করি, আপনার ওপরই ঈমান 
এনেছি এবং আপনার নিকটই সমর্পিত 
হই । আমার মুখমণ্ডল তারই ত্রষ্টাকে 
সাজদা করেছে যিনি তাকে 
দান করেছেন এবং তাতে কান ও 
চোখের ছিদ্র সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ 
তাআলা, বরকতময় সত্তা ও অনুপম 
অষ্টা 1১০ 
হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রোষি.) 
বলেন, এক রাতে আমি নবী করীম 
(সা.)-কে বিছানায় দেখলাম না, 
অতঃপর তাকে সাজদারত অবস্থায় 
এই দুআটি পাঠ করে ত দেখলাম, 
৪৮০ ৬ এ? ১৪9৮ 
গা 9৪৮৯৮ ৬৫ ৪৪০০৪ 
এ ৬ এ এ গ ৩া 


দারুল ইফতা, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র চট্টগ্রাম। 


[| আত্তার্তহীদ ১৫ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


আশ্রয় প্রার্থনা করছি । আমি আপনার 


- সাজদা ও দুই সাজদার মধ্যখানে 


ংসার দিকগুলো আয়ত্ত করতে 
অক্ষম । আপনি সেরূপই,যেরূপ 
আপনি ্বযুং নিজের গুণাবলি বর্ণনা 
করেছেন ।”১১ 
হযরত আবু হুরাযরা (রাষি.) বর্ণিত, 
নবী করীম (সা; ) সাজদায় এই দুআটি 
পাঠ করতেন, 
টিভি 4৯ 53১ এ 5৩৪৫8 
.8০সাও 
“হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ, তা 
ছোট হোক কিংবা বড়, সর্বপ্রথম গুনাহ 
কিংবা সর্বশেষ, প্রকাশ্য গোনাহ হোক 
কিংবা অপ্রকাশ্য গুনাহ আপনি ক্ষমা 
করুন 1১২ 


জলসা ও দুআ 

সাজদার তাসবীহ পাঠ শেষে তাকবির 
বলে সোজা ও খাড়া হয়ে বসবে | আর 
সাজদার সময়ের সমপরিমাণ সময় 
জলসায় অপেক্ষা করা সুন্নত । তবে 
সাজদা থেকে সোজা ও খাড়া হয়ে 
বসার দ্বিতীয় সাজদা করা 
তা'দিলে আরকান পরিপন্থী । 
যদি কেউ সাজদা থেকে মাথা উঠানো 
মাত্রই পুনরায় সাজদায় চরে যায়, 
তাহলে তা দ্বিতীয় সাজদা হিসেবে গণ্য 
হবে না। ফলে তার পুরো নামায 
বাতিল হয়ে যাবে এবং তার জন্য 


বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসবে এবং 
ডান পা এমনভাবে খাড়া করবে যাতে 
পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী হয়ে 
যায়। বসার পর উভয় হাত রানের 
ওপর রাখবে এবং আঙুলের মাথা হাঁটুর 
অগ্রভাগ পর্যন্ত পৌছাবে। হাতের 
আঙুল হাঁটুর দিকে ঝুলাবে না । আর 
উপবেশনের সময় নজর কোলের দিকে 
রাখবে । 
রি প্রথা হর 94) :008 55201 ০ ১৪ 
ঠা 521 ৪1251 
ও 55015 ভিজ ১ 5 প৬%19 5 
(5120 
হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.)-এর 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


ক এবং রুকু থেকে মাথা 
পর দীড়ানোর ক্ষণ উভয়ের ক্ষেত্রে 
সমপরিমাণ হত | তবে এক্ষেত্রে কিয়াম 
ও কুয়ুদ বা বৈঠক ছিল ব্যতিক্রম 1 
হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী 
(রোষি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন যে, 
3৬ ও ৩২০ নি 3856৮৯। 
(১১৮19 ৮9 
“যে নামাধী ব্যক্তি রুকু-সাজদাতে তার 
পিঠ সোজা বা খাড়া করে রাখবে না, 
তার নামায পূর্ণাঙ্গ হবে না ৯ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
এ (5 এগ 5 চি সু ৩) 
৫ ০১৩০ শর ৬০6 8955 
5221 
নামাযে বসার সুন্নত হল, ভান পা 
খাড়া করে এর আঙ্ডুলসমূহ 'কিবলামুখী 
রাখা এবং বাম পায়ের ওপর বসা 1” 
হযরত হুযাইফা রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি নবী করীম (সা.)-কে রাত্রে 
নামাযে দুই সাজদার মাঝখানে এই 
দুআটি পড়তে শুনেছেন, 
19৮ ০০০১ 557 
“হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা 
করুন। হে আমার পালনকর্তা! 
আমাকে ক্ষমা করুন 1১৬ 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সো.) দুই সাজদার 
মাঝখানে এই দুআটি পড়তেন, 
৩০3 4৪৪95 ও ০৫৮ 22 
4558393 ০59 
“হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, 
আমার ওপর রহমত বর্ষিত করুন, 
আমাকে সুস্থতা দান করুন, এবং 
আমাকে হেদায়ত ও রিষিক দান 
করুন 1১৭ 
সুতরাং জলসা বা দুই সাজদার 
মাঝখানে ফরয ও নফল যাবতীয় 
নামাযে এই দুআটি করা 


সমীচীন | এর দ্বারা তা'দীলে আরকান 
পুরোপুরি আদায় হয় । [চলবো 


পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী গবেষণা 
কেন্দ্র, ফিরিঙ্গি বাজার, উগ্রাম 


+ আল-বুখারী, আ?স-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক, ইবনুল হুওয়াইরিস লঞ্্ থেকে 

বর্ণিতঃ 0৩17০ 

২ আল-বায়হাকী, আ/স-সুনানুল কুবরা, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১ ৯ পৃ. ১৬২, হাদীস: ২৬৯৬ 

আবু. দাউদ, _ আস-স্নান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ ১৯২, হাদীস: ৭২৩ 

« আল-বগওয়ী, শরহুস সবলাহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, দামেস্ক, সিরিয়া 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. 
, খ্রি.), খ- ৩, পৃ. ১৪২, হাদীস: ৬৪৮ 
« আত-তিরমিযী, ত্রাল-জামিউল কবীর _ 
আস-সনান, মুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৫৯, হাদীস: ২৭০ 
৬ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৫২, 

হাদীস: ৮৩২ 

" আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 

নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৬৪, হাদীস: ৮২২ 

” আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 

নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৬২, হাদীস: ৮১২ 

৯ আত-তিরমিযী, প্রাক, খ. ২, পৃ. ৪৭, 

হাদীস: ২৬১ 

** আবু দাউদ, গ্রাওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ২০২, 

হাদীস: ৭৬০ 

১১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৩৫২, হাদীস: ২২২ (৪৮৬) 

১২ আবু দাউদ, প্রাক, খ. ১, পৃ. ২৩২, 
হাদীস: ৮৭৮ 

** আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৫৮, হাদীস: ৭৯২ 

»* আত-তিরমিযী, গ্রাঁঙজ, খ. ২, পৃ. ৫২, 
হাদীস: ২৬৫ 

১ আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস- 
ও » আস-সুনানুস স্বগরা, মাকতাবুল 
খ ২ পৃ ২৩৬, হাদীস: ১১৫৮ 

+৬ আবু দাউদ, গ্রাঙজ্, খ. ১, পৃ. ২৩১, 
হাদীস: ৮৭৪ 

** আত-তিরমিযী, প্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৭৬, 
হাদীস: ২৮৪ 
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অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার 


ইসলাম কী বলে? 


মুহাম্মদ নোমান মাহমুদ 


সহিংসতা , বিসৃঙ্খলা, সাম্প্রদায়িক 
সমর্থন করে না। পবিত্র কুরআন 


মাধ্যমে) ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা 
সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি 
হচ্ছে যে, তাদেরকে হয় হত্যা করা 


তাদের 


মাজিদে এ সমস্ত কর্মকান্ডকে মহান 


ঘরবাড়ি ইত্যাদির ওপর দুর্বৃত্তদের 


আল্লাহ তা'য়ালা কঠোর ভাষায় নিষেধ 


হামলা হয়েছে । এই ধরনের খবরের 
সাথে কতিপয় স্বার্থান্বেষী প্রচারমাধ্যম 
খুব তড়িঘড়ি করে মৌলবাদী ও ধর্মীয় 
সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীই করেছে বলে দাবি 
করে বসে। কিন্তু বাস্তবতার সাথে 
তাদের এহেন অপপ্রচারের কোনোই 
মিল পাওয়া যায় না। কারণ ইসলাম 
কখনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উসকে 
দেওয়ার মতো এ ধরনের ঘটনাকে 
সমর্থন করে না। যারা এ ধরনের ঘটনা 
ঘটিয়ে থাকে তারা শুধু ইসলামেরই 
শক্র নয়, বরং তারা বিশ্ব মানবতার 
শক্র। ইসলাম যেকোনো ধরনের 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


করেছেন । আল্লাহ তাআলা কুরআন 
মজীদের সুরা আল-মায়েদায় উল্লেখ 
করেন, 

9০542422848 45585 
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হবে অথবা ত চড়ানো হবে অথবা 
হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে 
দেয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশান্তর 
করা হবে। এটা হলো তাদের পার্থিব 
লাপ্থনা আর পরকালে তাদের জন্য 
। রয়েছে আরো কঠোর শাস্তি ।১ 


উল্লিখিত আয়াত শরীফে আল্লাহ 


অর্থ: যারা অল্লাহ ও তার র 


আজকের দুনিয়ায় ইসলামী হুকুমতের 


সাথে সংগ্রাম করে এবং পৃথিবীতে 
(সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন, 


বিরুদ্ধে এই প্রপাগাণ্ডাও খুব জোরে- 
শোরে চালানো হচ্ছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র 


লুটতরাজ, সম্পদ বিনষ্ট ইত্যাদির 


অমুসলিমদের অধিকার সুরক্ষিত নয় । 
আত্তার্তহীদ ১৭ 


ধর্ম।-।|দ।র্শ।ন 
অথচ এই প্রপাগাপ্তা সম্পূর্ণরূপে 


যিম্মাদারিতে পরিণত হয়। তাদের 


ভিত্তিহীন । একথা সত্য যে, ইসলাম 


অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে উত্তম 


নাগরিক সুবিধা হয়ে যায় মুসলমান 


হচ্ছে একত্ববাদ আল্লাহ তায়ালার ওপর 
ঈমান আনার একটি আন্তর্জাতিক 


বাসিন্দাদের সমান । বরং ইসলামি 
রাষ্ট্রে: অমুসলিম সংখ্যালঘুদের 


দাওয়াত । কিন্তু মানুষ ইসলামকে 
যুক্তি-প্রমাণের আলোকে বিচক্ষণতার 
সাথে গ্রহণ করুক, এটাই সেই 
দাওয়াতের মূল কথা । এর জন্য 
জবরদস্তি করতে কুরআন করীম 
স্পষ্টভাবে নিষেধ করে দিয়েছে। 
ইরশাদ হয়েছে; 
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অর্থ: দীনের ক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়ি 
নেই। হিদায়েত গুমরাহি থেকে 
আলাদা হয়ে গেছে । এখন যে ব্যক্তিই 
তাগ্ুতকে অস্বীকার করবে এবং 
আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, সে 
মযবুত রজ্জু ধারণ করবে ২ 
এজন্য কোনো অমুসলিমকে ইসলাম 
কবুল করার জন্য বাধ্য করা যেতে 
পারে না । ইসলামের ইতিহাসে কখনও 
কোনো ইসলামি রাষ্ট্রে 
ওপর জবরদস্তি করাও হয়নি । এমনকি 
ইতিহাসে আছে, একবার এ রকম 
ঘটনা ঘটেছিল, যে এক শাসক কিছু 
লোকজনকে ধমকি দিয়ে জবরদস্তি 
মুসলমান বানিয়েছিলেন । সে সময়ের 
মুফতীগণ ফতোয়া দিয়ে দেন, যেহেতু 
তাদের ওপর জবরদস্তি করা হয়েছে, 
এজন্য তাদের বিগত ধর্মে ফিরে 
যাওয়ার অধিকার আছে। কাযীর 
সামনে জবরদস্তি প্রমাণিত হয় । তখন 
কাষী ফয়সালা দিয়ে দেন, তাদের 
আগের ধর্মে ফিরে যাওয়ার এবং সে 
অনুযায়ী জীবনযাপন করার অধিকার 
দিতে হবে। কাজেই তাদের মধ্যে 
থেকে বেশির ভাগ লোক তাদের 
পুরানো ধর্মে ফিরে যায় | 
সুতরাং যখন অমুসলিম লোকজন 
ইসলামি সরকারের কাছে আনুগত্যের 


অধিকারের যতটা তন্ব্ীাববান করা 
হয়েছে, তার উদাহরণ অন্য কোনো 
ধর্মে পাওয়া মুশকিল । ইসলামের 
পরিভাষায় ইসলামি রাষ্ট্রের 
অমুসলিমকে মু'আহিদ বা যিম্মি তথা 


রাষ্ট্রে মুসলমান নাগরিকের মতো 
নিরাপত্তার সাথে বাস করবে । আর 
যিম্মী বলার মতলব হচ্ছে, যার জান, 
মাল ও ইজ্জত-আকু হেফাজতের যিম্মা 
নেওয়া হয়েছে । এ প্রসঙ্গে হযরত নবী 


নে 
রে 
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অর্থ: মনে রাখবে, যে ব্যক্তি কোনো 
মু'আহিদ (অমুসলিম) বাসিন্দার ওপর 
জুলুম করবে, বা তাকে অপদস্থ করবে, 
অথবা তার সাধ্যের অতীত কোনো 
কাজ করতে তাকে বাধ্য করবে, কিংবা 
তার সন্তুষ্টি ছাড়া তার কাছ থেকে বস্ত 
গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি 
তার বিরদ্ধে লড়ব ।* 
এ ও। (6 24 ৪ ৪14৩4 এড 35) 
৫] 
অর্থ: যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো 
মু'আহিদকে হত্যা করবে, আল্লাহ তার 
জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন | 
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সংবিধান হচ্ছে সেটা, যেটা হযরত 


নিলেন । তাতে বলা হয়েছিল, 


“বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম | এটি 
একটি নিরাপত্তাসংক্রান্ত চুক্তিনামা, যা 
মুসলমানদের আমীর, আল্লাহ 
তা'আলার বান্দা ওমরের পক্ষ থেকে 
স্বাক্ষরিত হলো। এ চুক্তিনামা 
ঈলিয়াবাসী তথা জেরুজালেমে 
বসবাসরত খিস্টানদের জানমাল, 
গির্জা-ত্রুশ, সুস্থ-অসুস্থ তথা সমস্ত 
খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রযোজ্য । 
সুতরাং চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর 
তাদের উপাসনালয়ে অন্য কেউ 
অবস্থান করতে পারবে না এবং তাদের 
গির্জাকে ধ্বংস করা যাবে না এবং 
কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন করা যাবে 
না। তাদের নিয়ন্ত্রিত কোনো বস্তু, 
তাদের ধর্মীয় প্রতীক ক্রুশ এবং তাদের 
সম্পদে কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন বা 
হামলা করা যাবে না । ধর্মীয় যেকোনো 
ব্যাপারে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে 
না। খ্রিস্টানদের কোনো ব্যক্তিকেই 
কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন করা সম্পূর্ণ 
নিষেধ । চুক্তি অনুযায়ী ঈলিয়া তথা 
জেরুজালেম এলাকাটি শুধু খিস্টানদের 
জন্য সংরক্ষিত, সেখানে কোনো ইহুদী 
বসবাস করতে পারবে না। এ 
চুক্তিনামায় যা কিছু লেখা হলো, তা 
মহান আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল 
(সা.), খোলাফায়ে কেরাম এবং সমস্ত 
মুমিনদের পক্ষ থেকে চুক্তিনামা । তবে 
এ চুক্তিনামাটি সেই সময় কার্যকর 
হবে, যখন তারা তাদের ওপর 
আরোপিত জিযিয়া তথা নিরাপত্তা কর 
যথাযথ আদায় করবে |? 


হযরত ওমর (োযি.) নিজেই 


অর্থ: যে ব্যক্তি কোন মু'আহিদকে হত্যা 
করবে, সে জান্নাতের খোশবুও পাবে 


অমুসলিমদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
করতেন । একবার বসরা থেকে একটি 


না; অথচ জান্নাতের খোশবু চন্লিশ 


তখন তাদের জান, মাল ও ইজ্জত- 


বছরের দূরত্বে অবস্থান করেও অনুভব 


আক্রু হেফজত করা ইসলামি হুকুমতের 


করা যাবে ।১ 


দল আসে । তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস 
করেন, ওখানকার অমুসলিমদেরকে 
কোন কষ্ট দেয় না তো? দলের 


ফেব্রুয়ারি ১৪ ______''ু।। আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
লোকজন জওয়াব দেয়, না; যতদূর 


কথাগুলোও শামিল ছিল, আর আমি 


আমরা জানি, তারা অমুসলিমদেরকে 
তাদের অধিকার প্রদান করছেন ।” 
একবার হযরত ওমর (রোযি.) এক বৃদ্ধ 
ইহুদীর নিকট দিয়ে অতিবাহিত হন। 
বৃদ্ধটা ভিক্ষা করছিল | তিনি তার হাত 
ধরে বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং তাকে 
ঘর থেকে কিছু দিয়ে দেন। তারপর 
বায়তুল মালের তত্বীবধায়ককে বলেন, 
দেখো; এই ধরনের মানুষগুলোর প্রতি 
নজর রেখো । আল্লাহর কসম! যদি 
আমরা এর যৌবনকে কাজে লাগাই; 
আর বার্ধক্যের সময় অসহায় নিঃসম্বল 
ফেলে রাখি, তা হলে এটা আমাদের 
ইনসাফ হবে না। সুতরাং তিনি ওই 
রকম বৃদ্ধ লোকজন থেকে জিযয়া 
নেওয়া বন্ধ করে দেন এবং বাইতুল 
মাল থেকে তাদের জন্য ভাতা চালু 
করে দেন ৯ 

শহীদ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে 
পরবর্তীতে আগমনকারী খলীফার 
উদ্দেশ্যে হযরত ওমর রোষি.) যেই 
ওসিয়ত করে যান, তার মধ্যে এই 


আমার পরে আগমনকারীকে সেই 
(অমুসলিমদের) _ ব্যাপারে ওসিয়ত 
করছি, যাদের যিম্মাদারি আল্লাহ ও 
আল্লাহর রাসূল গ্রহণ _ করেছেন। 
তাদের সাথে যেই অঙ্গীকার করা 
হয়েছে, তা যেন পুরা করা হয়। 
তাদের হেফাজতের জন্য (যদি লড়াই 
করতে হয়, তা হলে) লড়াই করবে । 
তাদেরকে এমন কোন কাজের জন্য 
বাধ্য করা যাবে না, যা তাদের সাধ্যের 
অতীত ।১০ 
হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাষি.) 
বলেন, 
66] 33 ০৩ ৩8511550195 83 
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অর্থ: তিন জনের ওপর আমীর নিযুক্ত 
হওয়ার জন্যও তিন কদম অগ্রসর হয়ো 


না (অর্থাৎ চেষ্টা করো না)। আর 
কোনো মু'আহিদকে সুই বরাবরও কষ্ট 


দিয়ো না।৯১ 


হযরত সা*সাআ (রহ.) বলেন, আমি 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.)-কে জিজ্ঞাস করি, আমরা তো 
কখনও কখনও অমুসলিম জনপদের 
ওপর দিয়ে অতিবাহিত হই । তখন 
তাদের নিকট থেকে ছোট খাট জিনিস 
গ্রহণ করি । হযরত ইবনে আব্বাস 
জিজ্ঞাস করেন, মূল্য না দিয়েই গ্রহণ 
কর? আমি বলি, হ্যা, মূল্য না দিয়েই 
তিনি বলেন, তারপর তোমরা এই 
ব্যাপারে কী ধারণা রাখ । আমি বলি, 
আমরা তো ধারণা করি, এ রকম করা 


হালাল । হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) বলেন, তোমরা তো সেই 
কথাই বলছ, যা কিতাবী সম্প্রদায় 


বলেছিল (অথাৎ কিতাবিরা বলত, মূর্খ 
আরব হক নষ্ট করলে আমাদের কোন 
গুনাহ নেই) ও রকম কথা তোরাও 
বলছ। 

কুরআন ও সুন্রাহর নির্দেশনা এবং 
খুলাফায়ে র র কর্মপন্থার 
আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম অমুসলিম 


এক ১৮ তে 


৯৩৯-৯০৫১৮লহত১৩এুত্ত 
মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্ফান রো.) চট্টগ্রাম 


স্থাপিত ১৪২৪ হিঃ মতা. ২০০৩ ইৎ 


[ছীনি ও আধুনিক শিক্ষার একটি অনন্ত ও তিষ্ঠান] 
প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছানি প্রতিষ্ঠান 
শ্পিজ্ষাও্নশীলী ৩ বিভ্ভাঙ্গী সম্মুহও 


সঘহাফেজ ও সমমান ছাত্রদের জন্য ৬ বছরের বিশেষ শর্ট কোর্স 

অত্র বিভাগে কওমী মাদ্রাসা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নেছাব এর সমন্বিত 
সিলেবাস ছারা সেমিস্টার সিস্টেমে মাত্র ৬ বছরের ১০ বছরের পড়া কেরআন, হাদীস, ফিক্হ, নাহু, 
ছরফ, আরবী, বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল ও গণিতসহ) সম্পন্ন করা হয়। 


* প্রথম বছরের ইবৃতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর ৫ বছরে দাখিল পর্যন্ত বাংলা 
ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া (জমাতে ছুয়াম) পর্যন্ত শেষ করা হয়। 


অত্র বিভাগে হাফেজ, মেধাবী, এতীম, গরীব, মিসকীন ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা দেওয়া হয়। 


সহ হিহফত্জ [বিভ্ভান্শ 
টি ভি বছরে শিক সম গণ পীর আহে সখ মনো হয়। 


কালেমা-নামাজ, আযান: -তাহারাতের সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 


ইন্বামত, পাক. 
ননী নালা আক উহ পি তরী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। 


» হিফজ 
7 বনী দু বদের ওপরের মারল নি ে  টীকে পর্যন্ত বাংলা, ইধরজী, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


+* কিতাব বিভাগে প্রথম থেকে হছচ্ঠ বর্ষ পর্যস্ত ভর্তি চলছে 


চল ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, অনুপ লস নর রডিসে সা যা । 
৮০ প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ী % ১৭২, রোড 7 ৮, বেক % বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম । ফোন : 


০১৯১১ - ৮৮১৩ ৪৫ 


ধর।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে 


করে । ঘন্টা বাজানো থেকে নিষেধ 


বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 
মুসলমানদের যিম্মায় তাদের অধিকার 
সমূহের সংক্ষণকে তারা জরুরি সাব্যস্ত 
করেছেন । ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান 
আশ-শায়বানী (রহ.) বলেন, যখন 
মুসলমানরা তাদের যিম্মাদারি গ্রহণ 
করেছে, তখন তারা ওদের ওপর থেকে 
জুলুম দুরিভূত করাকে নিজেদের ওপর 
আবশ্যক করে নিয়েছে এবং তারা 
দারুল ইসলামের বাসিন্দা হয়ে 
গেছে 1১২ 

ফুকাহয়ে কেরাম এ পর্যন্তও বলেছেন 
যে, যদি তাদেরকে কাফের বলে 
সম্বোধন করায় তাদের অন্তরে চোঠ 


করা যাবে না এবং ধর্মীয় উৎসব 
বের করা থেকে বাধা দেওয়া যাবে না। 
[ফতওয়ায়ে হক্কানিয়া: খ. ৫, পৃ. ৪৫৮] 
খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর 
ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) তার 
শাসনামলে সমস্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের 
করেছিলেন । তাতে তিনি নির্দেশ 
দিয়েছিলেন যে, তারা যেন কেউ 
সংখ্যালঘু বিধর্মীদের গির্জা, মন্দির 
এবং অগ্নিপূজারীদের উপাসনালয় 
ধ্বংস না করে । 


উল্লিখিত কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি 


লাগে, তা হলে তাদেরকে কাফের বলে 
সম্বোধন করাও গোনাহ । ফাতাওয়ে 
আলমগীরীতে _ আছে, যদি কোনো 
ইহুদি বা মাজুসিকে “হে কাফের! বলে 
এবং এতে যদি সে কষ্ট পায়, তা হলে 
গোনাহ হবে ৯ 

ফুকাহায়ে কেরাম বরং বলেছেন, 
অমুসলিম নাগরিকের ওপর জুলুম করা 
মুসলমানদের ওপর জুলুম করার 
চেয়েও বেশি মারাত্মক | কেননা তার 


মৃত্যুর পরে তার থেকে 
ক্ষমাপ্রাপ্তির কোন আশা নেই । (আন- 
নাওয়াধিল, পৃ. ২০৭1 

অমুসলিমদের জান-মাল ও 


উপাসনালয়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে 
নাজরানের বিধর্মীদের সাথে রাসূল 
(সা.)-এর সাথে যে চুক্তি হয়েছিল, তা 
নিম্নে পেশ করা হলো: নাজরান ও 


দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, 
সংখ্যালঘু অমুসলিমদের উপাসনালয়ে 
হামলা করা, জ্বালিয়ে দেয়া ইসলাম 
কোনক্রমেই সমর্থন করে না। সুতরাং 
কোন মুসলমান ধর্মীয় চেতনা নিয়ে এ 
না। 

আরেকটি বিষয় হলো আমাদের দেশে 
বিভিন্ন সময় ঘটে যাওয়া অমুসলিমদের 
ওপর হামলার বিষয়টি কি একান্তই 
ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা? নাকি অন্য 
কিছু। দীর্ঘকাল থেকে বিভিন্ন 
প্রচারমাধ্যমে প্রচার পাওয়া বেশ কিছু 
ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে এখানে 
ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার লেশ মাত্র নেই 
এবং ছিল না। সব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক 
এবং সব হামলাই 


আশপাশের বিধর্মীদেরকে তাদের 


কারণ এ দেশে বিভিন্ন 


সম্পদ, ধর্ম, উপাসনালয় এবং তাদের 
অধীনস্থ সকল জিনিসের ব্যাপারে 
আন্মাহ ও তার রাসূল (সো.)-এর পক্ষ 
থেকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হলো 1১ 

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু 
বকর (রা.) হিরা নামক স্থানের 
সংখ্যালঘু খিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে 
নিরাপত্তাসংক্রান্ত যে চুক্তি করেছিলেন, 
তা নিমে বর্ণনা করা হলো, তাদের 
গির্জা তথা ধর্মীয় উপাসনালয়কে ধ্বংস 
করা যাবে না এবং তাদের ঘরবাড়ি 
ভেঙে ফেলা যাবে না । যেখানে তারা 
শক্রুর আক্রমণের সময় আশ্রয় গ্রহণ 


সাম্প্রদায়িতার কারণে এসবের 
হামলা হতো তবে সর্বপ্রথম সেগুলোই 
আক্রান্ত হওয়ার কথা । কিন্তু সেরূপ 
অপ্রীতিকর ঘটনা বিরল । তার পরেও 
স্বার্থান্বেষী প্রচারমাধ্যমগ্তলো কারো 
লেজুড়বৃত্তির জন্য এসকল ঘটনাকে 
ইসলামের ওপর চাপিয়ে দিতে চায় তা 


রহস্যজনক | এ ধরণের অপপ্রচার ও 
অপপ্রয়াস জাতি, ধর্ম, দেশ এমনকি 
তাদের নিজেদের জন্যও শুভ নয় । 

এরূপ গহ্িত ও ঘৃণিত কাজ যারাই 
করুক কোনো মুসলমান তা সমর্থন 
করতে পারে না। এ ধরনের নিন্দনীয় 
কাজ কঠোর হস্তে দমনীয় এবং 
অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রাপ্য । 


+ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৩৩ 

২ আল-কুরআন, স্্ুর/ আাল-বাকারা, ২:২৫৬ 

দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, 

বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ 

হি. _ ১৯৮৮ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ৩৪৬ 

* আবু দাউদ, আস-স্থনান, আল-মাকতাবাতুল 

আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. 

১৭০-১৭১, হাদীস: ৩০৫২ 

“ আবু দাউদ, জাস-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল 

আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৮৩, 

হাদীস: ২৭৬০ 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 

নাজাত, খ. ৪, পৃ. ৯৯, হাদীস: ৩১৬৬ 

" কে) ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখর 

রক্সুল ওয়াল মুলুক _ তারীখুত তাবারী, 

দারুত তুরাস, বয়রুত, লেবনান (১৩৮৭ 
হি. _ ১৯৬৭ খরি.), খ. ২, পৃ. ৪৪৯; (খ) 
জাওয়াহিরদ্ল ফিকাহ, খ. ৫, পৃ. ৬৮ 

* ইবনে জরীর আত-তাবারী, গাওক্ত, খ. ৪, 
পৃ. ২১৮ 

৯ কাধী আবু ইউসুফ, আল-খিরাজ, 

মাকতাবাতুল কুন্লিয়াত আল-আযহারিয়া, 

কায়রো, মিসর, পৃ. ১৩৯ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 

নাজাত, খ. ২, পৃ. ১০৩-১০৪, হাদীস: 


৯২ আস-সারাখসী, শরহুস নির়ার আল- 
কবীর, আশ-শিরকাতুশ শরকিয়া (১৯৭১ 
খি.), খ. ১, পৃ. ২০৯ 

»৪ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়ালা 
আল-হিন্দিযা _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
দারুল ফিক্র, বয়রুত, লেবনান, খ. €&, পৃ. 
৩৪৮ 

» মওসুতআাতুল কিফাহিয়া আল-বুরীতিয়া, 
দারুস সালাসিল, কুয়েত, খ. ৭, পৃ. ১২৯ 
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[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


কুতবুল আলম হাকীমুন নফস 


আল্লামা শীহ আবদুল 
ওয়াহহাব রা 


ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 


আহলে সুনাত ওয়াল জামাআতের 


সাহেব ঞ্রক্ষছ-এর আখলাক যে কত 


ইমাম হওয়ার কারণে শাহ সাহেব 
রক সাথে চরম শক্রতা পোষণ 
করতেন বাতিলপন্থিদের ইমাম 
আযীযুল হক মেখলী | ১৯৬৬ খিস্টাব্দ 
অনুযায়ী ১৩৮৬ হিজরী ২৭ রজব 


উন্নত ছিল তা সহজেই বোঝা যায় 


প্রভৃতি দেশ সফর করেন। দক্ষিণ 


আফ্রিকায় মুসলিম সমাজের বিকাশ ও 


অতিথি আপ্যায়ন ও সেবায় তার 


দীনী শিক্ষার প্রসারে তার অবদান 


উপমা তিনি নিজেই । তার দস্তরখানা 
ংলার জমিনে সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘ 


অবিস্মরণীয় ।« মিসর সফরে তিনি 
বিশ্ববিখ্যাত আল-আযহার 


দস্তরখানা হিসেবে পরিগণিত হতো । 


তারিখে আপন উগ্র হঠকারিতার ফলে 


আমীর-ফকির, শিক্ষিত-মূর্খ, কেউই 


বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 


সংগঠিত খন্দকিয়ার এতিহাসিক 
ঘটনায় গুরুতর আহত হন আযীষুল 


বাদ যেত না দস্তরখানার বরকত 
থেকে । ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় 


বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন। ওই 
সফরেই শাহ সাহেব এজি বাংলাভাষী 


হক মেখলী। নিজ লোকজনের 


বিপদগ্রস্থ নারী-পুরুষদের নিরাপদ 


পলায়নের পর একাকী পড়ে থাকা 
আযীযুল হক মেখলীকে শাহ সাহেব 


আশ্রয় দিয়ে তাদের জন্য বাংলার শাহ 


ছাত্রদের জন্য আল-আযহারে অধ্যয়ন 
ও গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করে 


সাহেব একই বিশেষ লঙ্গরখানার 


ই-এর নির্দেশে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় 
হাটহাজারী নিয়ে আসা হয় । সেখানে 


ব্যবস্থা করেছিলেন ৷ এর রান্না-বান্নার 


আসেন । এ ধারা আজো কার্ষকর 
আছে। এতিহাসিক মক্কা সম্মেলনেও 


কাজে শাহ মনযিলের পর্দানশীন 


নিজ বড় জামাতা ডা. নুরুল হক 
সাহেব এঞ্রক্ট-এর তন্ত্বীবধানে নিবিড় 
চিকিৎসা-সেবার সুবন্দে 


তিনি আমন্ত্রিত ছিলেন | উপমহাদেশে 


মহিলাগণ ব্যাপক ভূমিকা রাখেন । 
উন্লেখযোগ্যসংখ্যক হিন্দু 
ধর্মাবলম্বীগণও ওই আয়োজন থেকে 


প্রায় এক সপ্তাহ কাল 
চিকিৎসার খরচ শাহ সাহেব এ 
নিজেই বহন করেন। সে সময় 
শক্ররোগীর সব ধরনের খাওয়া- 
দাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো বড় 


নিয়মিত পুষ্টি পেতেন । শাহ সাহেব 
্রলই-এর নিকটে বিশ্বস্থ আশ্রয় পেয়ে 
তারা আর ভারতে গমন করেননি ।5 


এমন কোনো মর্যাদাসম্পন্ন মাদরাসা 
নেই, যেখানে তিনি বিশেষ অতিথি 
হিসেবে আমন্ত্রিত হননি । দারুল উলুম 
দেওবন্দের শতবার্ষিকী সম্মেলনের 
প্রস্তুতিকালে শাহ সাহেব এ্্ই-কে 
বিশেষ দাওয়াত দেওয়ার জন্য 


এই উপমহাদেশে তো বটেই, আরব- 
আযমে তার গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা 


শারীরিক অসুস্থতা সত্তেও কারী 
তাইয়িব এ্রক্ষহছি চট্টগ্রাম সফর 


শাহযাদীর ঘর থেকে | এ অপূর্ব সেবা- 


ছিল ঈর্ষনীয় । সুলতান ইবনে সউদের 


যত্র পাওয়ার পর পরবর্তীতে প্রকাশ্যে 
গালি-গালাজ বন্ধ করে দেন আযীযুল 
হক মেখলী। তার ইন্তিকালের পর 
মুহতামিমে আযম শাহ সাহেব এ 
বলেছিলেন, “আরে গাইল দনর মানুষও 
আজিয়া গেইই গুই ।' অর্থাৎ আমাকে 
গালিগালাজ করার মানুষটিও আজ 
চলে গেল। এ ওয়াকিয়া থেকে শাহ 


আমন্ত্রণে ১৯৩৯ খিস্টাব্দে এই 


করেছিলেন । হাটহাজারীতে আগমনের 
পর তিনি শাহ সাহেব এ্রজ্ছ-কে লক্ষ 


উপমহাদেশ থেকে যে ওলামা মিশনটি 


করে বলেছিলেন, “আপনি দেওবন্দে 


সৌদি আরব সফর করেন, তিনি 
ছিলেন সেই মিশনের অন্যতম সদস্য । 


এলে, আমার হাতে আপনার মাথায় 
পাগড়ি বেধে দেওয়ার মাধ্যমে আমি 


১৯৪০ খিস্টাবন্দে লাহোর প্রস্তাব 
সম্মেলনে তিনি ছিলেন কওমী বলয়ের 
শীর্ষ অধিনায়ক 1 দেশভাগের পর 


শতবার্ষিকী সম্মেলনের উদ্বোধন করব, 
সাথে সাথে আপনার হাতে আমার 
শিরে পাগড়ি বাধিয়ে নিজে ধন্য হবো । 


তিনি মায়ানমার, মিসর, আফ্রিকা 


আর দারুল উলুমের জিম্মাদার হিসেবে 
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আমার স্বাগত বক্তব্যের পর বিশেষ 


৫ কামরার এ খানকাহটি এখনো 


বক্তব্যের জন্য আমরা দারুল উলুম 


বিদ্যমান আছে হাটহাজারী মাদরাসা 


কর্তৃপক্ষ. আপনাকে নির্বাচিত 
করেছি।* সেই সফরে আপামর 
জনতার উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে 
কারী তাইয়িব এজি মাদরাসা 
সাফল্যের জন্য শাহ সাহেব ্রজ্ট-কে 
মুহতামিমে আযম উপাধিতে ভূষিত 
করেন এবং জামিয়া আহলিয়া দারুল 
উলুম হাটহাজারীকে দারুল উলুম 
দেওবন্দের অনুরূপ হিসেবে মন্তব্য 
করে স্বীয় আনন্দ প্রকাশ করেন । 
উল্লেখ্য, বার্ধক্যজনিত ভীষণ অসুস্থ 
হবার কারণে শাহ সাহেব ছি 
দেওবন্দ সফর করতে অপারগ 
ছিলেন । তার স্থলে ভাষণ দিয়েছিলেন 
মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়িদ, আবুল 
হাসান আলী নদভী ছি | ১৯৯৫ 
খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত জামিয়া আহলিয়া 
দারুল উলুম হাটহাজারীর শতবার্ষিকী 
সম্মেলন ছিল মূলত শাহ সাহেব এট 
এর পবিত্র ব্যক্তিত্ব-কর্ম-অবদানের 
আন্তর্জাতিক উপস্থাপনা ।৮ 
এভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
তার কীর্তি ও অবদান অনেক বিস্তৃত । 
কাদিয়ানি ফিতনার মুলোৎপাটনে ও 
খিস্টান মিশনারির অপতৎপরতা 
প্রতিরোধে তার অবদান সুদূরপ্রসারী | 
১৯৪৮-১৯৭১ সাল পর্যন্ত মোট ২৩ 
বছর তিনি চট্টগ্রাম কোর্টে জুরির 
হাকীম ছিলেন ।৯ নেজামে ইসলাম 
পার্টির সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের 
অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা তারই 
নির্দেশনায় _ লিখিত ৮” জমিয়তে 
ওলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতির 
দায়িতে থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী 
রাজনীতির অভিভাবকত্তে তিনি ছিলেন 
কিংবদন্তি | পশ্চিম পাকিস্তানিদের 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম 
প্রতিবাদ করেন জামিয়ার মাঠে ।১২ 
থানাভবনের খানকায়ে ইমদাদিয়া 
আশরাফিয়ার আদলে তিনিই সর্বপ্রথম 
এই বাংলার মাটিতে খানকাহ প্রতিষ্ঠা 
করেন, যা খানকায়ে ইমদাদিয়া 
আশরাফিয়া হাকিমিয়া নামে পরিচিত | 


সংলগ্ন শাহ্বাগস্থ শাহ মনযিলর উত্তর 
পাশে ৯ আইয়ুব খানের পারিবারিক 
আইনের বিরুদ্ধে ওলামায়ে ইসলামের 
সম্মিলিত প্রয়াসের আয়োজক ছিলেন 
তিনি । ১৯৬৬ সালে উট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে ক্যাম্পাসের 
জন্য তিনি প্রায় ২০ একর জমি দান 
করেন যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় 
১৫০ কোটি টাকা 1 হাফেজ্জী হুযুর 
লই-এর তওবার রাজনীতির মূল 
চিন্তক ও পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন তিনি ।+৫ 
কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বায়তুল 
মুকাররম জাতীয় মসজিদ 
বাংলাদেশ ও মিয়ানমারে তাবলীগী 
আন্দোলনের গোড়াপত্তন, প্রচার ও 
প্রসার, তাবলীগ জামাআতের 
পৃষ্ঠপোষকতা এবং টঙ্গীর বিশ্ব 
ইজতেমা*?, বেফাক প্রতিষ্ঠায় নেতৃতৃ 
প্রদান”, বিধবা বিয়ে, নিরাপদ 
পরিবেশে সুষ্ঠু নারী শিক্ষা, এতিমের 
পুনর্বাসন, হাজী ক্যাম্প স্থাপন, জাতীয় 
রা বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ, 
সম্প্রীতির 
সক্ষণ-লালন-বিকাশ ইত্যাদিসহ 
প্রায় সকল ক্ষেত্রে তার অবদান অত্যন্ত 
সুপ্রসারিত ও 


মাদরাসাসমূহ 
(স্থাপনা সন হিসেবে ক্রমটি সাজানো) 
১. জামিয়া 


৫. দারুল হাদীস মাদরাসা নবাবগঞ্জ, 
(১৯৫০ খি.), 
৬. মাদার্শা মাদরাসা হাটহাজারী, 
চট্টগ্রাম (১৯৫৫ খি.), 
৭. হাকীমিয়া মাদরাসা 
তাবলীগী মার্কাজ মাদরাসা) 
লাভলেইন, উট্টগ্রাম (১৯৫৫ খি.), 
৮. জামিয়া ই'যাযিয়া দারুল উলুম 
রেলস্টেশন, যশোর (১৯৫৬ থি.), 
৯. জামিয়া ইসলামিয়া কাসেমুল উলূম 
বগুড়া (১৯৬০ খি.), 
১০.জামিয়া ইসলামিয়া নবাবগঞ্জ 
(১৯৬৭ খি.), 
১১.জামিয়া য়া আরাবিয়া 
দারুল উলুম খুলনা (১৯৬৭ খি.), 
১২.জামিয়া আরাবিয়া শামসুল উলুম 
ফরিদপুর (১৯৬৯ খি.) 
১৩.মাদরাসা উলুম 
হালিশহর, চট্টগ্রাম (১৯৭০ খি.) 
১৪.দারুল উলুম দেয়া পাহাড় 
দৌলতপুর, চট্টগ্রাম (১৯৭৪ খ্রি.), 
উলৃম 


চি্টগ্রাম 


১৫.মাদরাসা কাশেফুল 

খন্দকিয়া, চট্টগ্রাম (১৯৭৭ খি.) 
১৬.মাদরাসা ঙ্ 
উলুম বাথুয়া, চট্টগ্রাম (১৯৭৭ 


চট্টগ্রাম 


হাজীরপুর চান্দগীও, 
(১৯৮০ খর.) 

উল্লেখ্য, (১) মুহতামিমে আযম শাহ 
সাহেব ঞ্হ্-এর প্রস্তাবানুযায়ী ১৯৪৫ 
খ্রিস্টাব্দে মাওলানা আতহার আলী 
পরই কিশোরগঞ্জে প্রতিষ্ঠা করেন 


আরাবিয়া দারুল হিদায়া 
পোরশা, নওগা (১৯৪৬ খি.), 

২. জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া 
মুযাহিরুল উলুম চট্টগ্রাম (১৯৪৭ 


মাদরাসা ইমদাদুল উলুম ও (২) তারই 
উদ্যোগে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা 
শামসুল হক ফরিদপুরী এছ ঢাকার 
ফরিদাবাদে জামিয়া আরাবিয়া 
ইমদাদুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেন রী 


খি.), 

৩. জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া 
বরিশাল (১৯৪৭ খি.), 

৪. জামিয়া আরবিয়া মুহিউল ইসলাম 


নোয়াপড়া, যশোর (১৯৪৮ খি.), 


তারই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাফেজ্জী 


ম।হা।-|জী।ব।ন 


বিভাগীয় শহরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে 


সেদিন উম্মুল মাদারিসের হাল না 


আরও অনেক মাদরাসা, মক্তব, 


ধরতেন, তবে আজ এদেশে সঠিক 


মসজিদ ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে। 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 

ইখতিলাফে হাটহাজারীর সময় (১৯৪১ 
খ্রি.) ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হাটহাজারী 
মাদরাসা বন্ধ করে দিয়ে ব্রিটিশ 
সরকার মাদরাসার অফিস ও 
শ্রেণীসমূহে বড় বড় তালা ঝুলিয়ে দেয় 
ও মাদরাসার বিরুদ্ধে মোকদ্মা দায়ের 
করে । এ মহাসংকটে হাকীমুন নফস 
শাহ সাহেব এছ দিন-রাত অকরান্ত 
পরিশ্রম করে, নিজের প্রচুর সম্পত্তি 
বিক্রি করে (যার বর্তমান বাজারমূল্য 
কয়েক শত কোটি টাকা) মামলা- 
মোকদ্দমা পরিচালনা করেন 


ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতার অস্তিত্‌ 
খুজে পাওয়া যেত না।২ এ চরম 
ত্যাগ ও পরম নেতৃত্বের জন্য তিনি 
হাকীমুল ইসলাম এবং দারুল উলুম 
হাটহাজারীর বানীয়ে সানী বা দ্বিতীয় 
স্থপতি হিসেবে প্রাতঃস্মরণীয় 1১ 


হাকীমুন নফস এক্ছ-এর 
খলীফাগণের তালিকা নিম্নরূপ 
১. মাওলানা আবদুল আযীয (প্রজা 
সাবেক শায়খুল হাদীস, জামিয়া 
আহলিয়া দারুল উলুম হাটহাজারী, 
চট্টগ্রাম 


আল্লাহর অশেষ রহমতে মামলাটিতে 
ব্রিটিশ সরকারের পরাজয় ঘটে । বছর 
খানেক সময়ের মধ্যে পুনঃপথচলা শুরু 
হয় দারুল উলুম হাটহাজারীর | শাহ 
সাহেব একি নিজের হাতে প্রলম্িত 
ঘাস-আগাছা কেটে সাফ করেন, 
গবাদি পশুর মলমূত্র পরিষ্কার করেন, 
নিজের ব্যবহারের পোষক-চাদর দিয়ে 
দরসগাহসমূহ পরিচ্ছন করেন। 
রেজিস্ট্রি খাতায় নিজেই পুন:ভর্তি 
হওয়া তালিবানে "ইলমের নাম 
লিপিবদ্ধ করেন | তিনি দেওবন্দ থেকে 
২ বছরের জন্য আল্লামা ইবরাহীম 
আসেন । শাহ সাহেব একই বলিয়াভী 
্হি-এর মাসিক সম্মানী নির্ধারণ 
করেন তৎকালীন (১৯৪২/১৯৪৩ খ্রি.) 
পাঁচশত টাকা, অথচ সে সময়ে তার 
নিজের সম্মানী ছিল মাত্র ত্রিশ টাকা । 
যদিও তিনি পুরো জীবনে এক পয়সাও 
সম্মানী গ্রহণ করেননি বরং তা 
জামিয়ার ফান্ডে জমা করে দিতেন । 
পাশাপাশি ২ বছর ধরে হযরত 
বলিয়াভী সাহেবের প্রায় ১০ সদস্যের 
আযম শাহ সাহেব এছ নিজেই বহন 
করতেন । শাহ সাহেব এ্ক্ছি যদি 


পটিয়া, চট্টগ্রাম 
৩. মাওলানা শামসুল হক, লক্ষ্মীপুর, 
নোয়াখালী 

৪. মাওলানা শামসুল হক, ফেনী; 
শিক্ষক, ফেনী আলিয়া মাদরাসা 


্ 
£ 


না 
৫ 
- 
- 


হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; সাবেক 
মুহান্দেস ও মুহতামিম, কাসেমুল 
উলুম মাদরাসা চারিয়া, চট্টগ্রাম 

৯. মাওলানা এনায়েতুর রহমান রাহি 


খতীব, চকবাজার মসজিদ, 
১০.মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম, 
১১.মাওলানা নজির আহমদ, 


১২.মাওলানা আবদুল কুদ্দুস মুহাজিরে 
মক্কী, আকিয়াব, মিয়ানমার 


১৩.মাওলানা আবদুর রহীম, রাঙ্গুনিয়া, 


১৪.মাওলানা মুহাম্মদ আলী এ্াজাছি, 
পীর সাহেব মীরসরাই, টট্টগ্রাম; 
আহলিয়া দারুল উলুম হাট হাজারী, 
চট্টগ্রাম 


১৫.মাওলানা ফয়জুর রহমান এজি, 
সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য ও 
নায়েবে আমীর, ংলাদেশ 
খেলাফত আন্দোলন 

১৬.মাওলানা সালামত উল্লাহ, মাদার্শা, 
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 

১৭.মাওলানা আহমদুল হক (দা. বা.), 
সম্মানিত সদস্য, মজলিসে শুরা, 


জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম 
হাট হাজারী, চট্টগ্রাম 
১৮... মাওলানা আবদুল গনী 


১৯.মাওলানা আবদুল কুদ্দুস মুহাদিসে 
মুসাফিরখানা, মদীনা শরীফ, 
সৌদি আরব 

২০. মাওলানা আহমদ কবির, 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 

২১.মাওলানা নূর মুহাম্মদ (দা. বা), 
পীর সাহেব বাশখালী; সাবেক 


২২.  মুহাম্মদুল্লাহ, ফেনী; (মাযাযে 
সুহবত); সাবেক হেড মাস্টার, 
চট্টগ্রাম মুসলিম হাই স্কুল ।২৫ 


বিশেষ ঘোষণা 
আলহামদুলিল্লাহ! গত দু'বছর ধরে 
১৪৩১ হি. রামাদানুল মুবারক (২০১০ 
খ্রি.) হতে শাহ সাহেব এঞ্রক্ষছ-এর 
জীবন-কর্ম-অবদান-চিন্তাধারা বিষয়ে 
তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ 
চলছে। তথ্যসংহ করতে গিয়ে আমরা 
দেখেছি যে, তার জীবন প্রবাহ যেমন 
মি তেমন সুপ্রসারিত তার 
| যেন এক মহাসাগর 
আবিষ্কার নেমেছি আমরা । আমাদের 
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ম।হা।-|জী।ব।ন 
ধারণা মতে, তার সমগ্র জীবনীর 


নিচের মাধ্যমগুলোতে জানাতে 


শতকরা ১০ ভাগ তথ্যও আমরা 
যোগাড় করতে পারিনি । এতেই প্রায় 
এক হাজার পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি তৈরি 
হওয়ার পথে । মুরুববীগণ বলেছেন যে, 
তার অনন্য জীবনের লাখো তথ্য দাফন 
হয়ে গেছে । কারণ এসব তথ্য বা ঘটনা 
যাঁরা জানতেন, দেখেছেন তাদের প্রায়ই 
এখন কবরে আরাম করছেন । যীরা 
জীবিত আছেন, তাদের অধিকাং্‌ 

বার্ধক্যে উপনীত । তাই, আমরা পাঠক 


বহুমাত্রিক পূর্ণতা দান করেন । আমীন! 
এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের পবিত্র 
জীবন সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত, বাণী, 
ঘটনা যদি কেউ জানাতে চান তবে 


পারেন । ফোন: ০১৮২৭-২৭৪৮৩৭, 
ই-মেইল: 100596016)211911.001 
!সমাগড] 


+ খলীফায়ে মাদানী মাওলানা আবদুস সাত্তার 
এজ জীবন ও অবদান, পৃ. ২১ 
২ উট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বটতলীস্ 
রুস্তমহাট জামে মসজিদের একটি 
ক্যালেন্ডার হতে প্রাবন্ধিক কর্তৃক আবিষ্কৃত 
তথ্য 
ও সাক্ষাৎকার; মাওলানা আবদুস সাত্তার দো. 
বা), প্রাপ্ত 

* সাক্ষ?ৎকার: মাওলানা সুলাইমান আরমান 
, কাতেব (দা. বা.), প্রাপক 

মাসিক রহমত, এপ্রিল ২০১১; 
কথোপকথন: মাওলানা আযীযুল হক 
ইসলামাবাদী (ম. জি. আ.), চট্টগ্রাম 


ফিতে ইসলামিক স্টীডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযৌগ 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়. 


(চষ্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 
এ ছাড়াও নিম়োক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


13.13-4৯. 

[778 070015), 7855 &177-৬. 
1010101098৫ .4১. 10. 11018190100 
13154 (6935) 


1৬.3.4১-/0. 3.4, 

13-/7 0717015) &1৩./৯- 10 60511511109181016 
[3.4 0700015) ৫ 1৬.4৯. 10131910010 91091093 
1.5৫ 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


হাউজ 4 ৬, রোড 7 ১, কসমো পলিটন আবাসিক এলাকা 
পূর্ব নাসিরাবাদ, ফোন: ০১৮১৭-৭৫৮৫২৯ 
০১৮১৬-৪৭৫৭৭৪, ০১৮১২-৫৮৪৮৪১ 
০১৮১৬-৪৫৬০১৬, ০১৮১৪-৪৭৮২১০ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় । 


রর, 
« সাক্ষাৎকার: আল্লামা জুনাইদ শওক (দা. 
বা.), প্রাণ্তক্ত; মাওলানা খালিদ এছ, 


৯ মুফতী জসীমুদ্দীন, এরাঁওজ্, পৃ. ২৫২ 
* সাক্ষাৎকার: মাওলানা আহমদুল হক, 


প্রাণ্তক্ত 
১ সাক্ষাৎকার: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (দা. 


তথ্য 
২০ মুফতী জসীমুদ্দীন: এাঁওক্, পৃ. ১৫৬ এবং 
প্রাবন্ধিকের তথ্য 


1 দো. 
বা.), শায়খুল , নুরিয়া মাদরাসা 
২২ (ক) সাক্ষ/ৎকার: মাওলানা আহমদুল হক 
সাহেব, প্রাপ্তক্ত; খে) মাওলানা সুলাইমান 
গরী উস্তাদ 
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২০ কে) সাম্ষণৎকার: আল্লামা তৈয়্যব সাহেব 
(দা. টা প্রাপক; (খ) সান্গাৎকার: 
রশীদ আহমদ ই, প্রার্তক্ঃ (গ) 
মাসিক রহমত, এপ্রিল ২০১১ 
২ কোপকথন: মাওলানা আহমদ দীদার 
(ম. জি. আ.), প্রাগুক্ত 
২ আল-বেদা স্মরাণিকা, ১৯৮২ খ্রি., জামিয়া 


আহলিয়া দারুল উলুম হাট হাজারী, চট্টগ্রাম 
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্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


ফেব্রয়ার'১৪ ____0 আত্তান্তহীদ ২৫ 


আ।লো।র। ।প।থে 


যেমন কর্ম তেমন ফল 


আবদুল ওয়াহহাব মুতাবি' 
অনুবাদ: আবু উমামাহ 
[মিসরের এক গৃহবধূ কর্তৃক প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকা আল- 
আহরামে পাঠানো সাম্প্রতিক কালের একটি বাস্তব 
ঘটনা । জুমআর ডাক বিভাগের সম্পাদক আবদুল 
ওয়াহহাব মুতাবি' শেষ আলো" শিরোনামের অধীনে 
ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন ॥] 


গৃহবধূ লিখেন, 


পরিচারিকাকে বিভিন্ন পন্থায় শাস্তি 


অধিকাংশ সময় এ নাশতা হতো 


একটি পত্রের উত্তরে লেখা আপনার 


দিতেন। স্বীকার করছি, আমিও 


কবিতার দু*টি শ্লোক আমাকে এ পত্রটি 
লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে । শ্রোকগুলো 
এই, 


2542 )1055%-565 5014 
৮৫১ ০4০০০% ০৪৩ এ জড 
“কিছু ঝাপটা ও ফেরতযোগ্য কিছু খণ, 
সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ, 


এটাই তো দুনিয়া । 

তাই আমি আমার কাহিনীটি লিখতে 
ইচ্ছে করেছি। হয়তো কারো 
শিক্ষাগ্রহণের খোরাক হবে | 


আমি এক গৃহবধূ, কলেজপড়ুয়া এক 
তরুণী ও দুই ছেলের পিতা এক 
যুবকের মা। আমার স্বামী সামরিক 
অফিসার | কায়রো শহরের একটি 
এলাকায় আমাদের বাসা । দাম্পত্য 


মাঝেমধ্যে তার অপরাধের অংশীদার 
হতাম । 

পনের বছর পূর্বের কথা | তখন মেয়ের 
বয়স সাত বছর ও ছেলে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে পড়ে । একদিন স্বামীর 
পূর্বপরিচিত, তারই শহরের এক কৃষক 
নয় বছরের শিশুকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে 
আমাদের বাসায় আসে | আমার স্বামী 
তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞাভরে 
স্বাগত জানান । সাদাসিধে কৃষক 
বললো, “মেয়েকে নিয়ে এসেছি, সে 
মাসিক বিশ পাউন্ডের বিনিময়ে 
আপনাদের বাসায় কাজ করুক । 
আমরা সম্মত হই | খেটে খাওয়া কৃষক 
তার সুপুষ্ট কন্যাকে রেখে দিতে চাইলে 
সে পিতার আঁচল ধরে কান্না জুড়ে 
দেয় । আর কেদে কেদে কসম দিয়ে 


জীবনের সুচনা থেকে সুখময় জীবন 


বলে, আমাকে তাড়াতাড়ি দেখতে 


যাপন করে আসছি । সন্তানদের 
প্রতিপালনের জন্য আমরা অনেক 
পরিচারিকা রেখেছি । তাদের সংখ্যা 


আসবেন, আর আম্মু ও ভাই 
বোনদেরকে সালাম জানাবেন । পিতা 
তার দাবিপূুরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে 


এতবেশি যে, সঠিক সংখ্যা এখন মনে 
পড়ছে না। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, 
কেননা, কোনো পরিচারিকা আমাদের 
বাসায় দুই মাসের অধিক অবস্থান 
করতে পারতো না। আমার স্বামীর 
স্ভাবগত অস্বাভাবিক কঠোরতার 
কারণে ক'দিন পরেই পালিয়ে যেতো । 
জানিনা এ কঠোরতা তার সামরিক 
জীবনের ফসল, না বংশগত দোষ? 
তিনি বাসায় কর্মরত যে-কোনো 


অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় নেয় । 

মেয়েটি আমাদের সঙ্গে তার নতুন 
জীবনের যাত্রা শুরু করে । প্রতিদিন 
নাশতা তৈরিতে সহযোগিতার জন্য 
আমার দুই শিশুর পূর্বেই প্রত্যুষে উঠে 
যায়। এরপর স্কুলের ব্যাগ হাতে 
সড়কের পাশে তাদের সঙ্গে দীড়িয়ে 
থাকে । স্কুলের অটোবাস আসলে 
তাদেরকে তুলে দিয়ে বাসায় ফিরে । 
তারপর সকালের নাশতা করে। 


তেলবিহীন সবজি ও বাসি রুটি। 
মাঝেমধ্যে আমরা তাকে সামান্য মধু 


বা পনির দিতাম | নাশতার পর থেকে 
অর্ধরাত পর্যন্ত বাসার কাজে ব্যাপৃত 
থাকে । অর্ধরাতের পর রণে ভঙ্গ দিয়ে 
ক্ান্ত-শ্রান্ত দেহে মেঝেতেই ঘুমের 
কোলে ঢলে পড়ে । এভাবেই চলতো 
তার দিনরাত । 

দায়িত্ব পালনে সামান্য বিচ্যুতি, বিলম্ব 
বা বিস্মৃতি ঘটলে আমার স্বামী 
নির্দঘয়ভাবে তাকে পেটাতো | মেয়েটি 
কেঁদে কেঁদে সয়ে যেতো সব নির্যাতন | 
সে ছিলো খুবই আমানতদার, পরিচ্ছন, 
মার্জিতরুচি ও বাসার সকলের প্রতি 
আন্তরিক । সামান্যতেই সন্তুষ্ট 
থাকতো | থালাবাটি পরিষ্কার করার 
সময় নিজের মাতৃভূমি, মা ও 
ভাইবোনদের শোকে গ্তনগ্ুন করে 
অস্ফুট সুরে বিরহের গান গাইতো । 
স্বীকার করছি, পরিচারিকাদের প্রতি 
আমার স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণে 
অনেকাংশে আমিও শরিক ছিলাম । 
তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি 
অনেক সময় অজুহাত খোজে বের 
করতেন । তবে মাঝেমধ্যে এই 
মেয়েটির প্রতি আমার দয়া হতো। 
কারণ সে ছিলো পরিচ্ছন, বিনয়ী ও 
আন্তরিক । আমি তাকে না মারার জন্য 
স্বামীর প্রতি মিনতি করতাম | বলতাম, 
“সে তো বড় হয়েছে, আমাদের 
স্বভাবের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে 
নিয়েছে, আমাদের অনেক কিছুই তার 
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সহ্য হয়ে গেছে। অতএব তাকে 
মারতে থাকার কোনো কারণ নেই । 


রোগের সংক্রমণ থেকে আমাদের 
সন্তানদেরকে বাচানোর জন্য তাকে এই 


তিনি অস্রহাসি দিয়ে বলতেন, “আমি 
যদি তাকে না মারি, সে মারতে 
বলবে । কেননা মার খাওয়ার উপরই 
সে গড়ে উঠেছে। এধরণের 


জানালাম । আমার স্বামী তাকে 


বলে দেশে পাঠিয়ে দিই যে, তুমি 


বিদ্যুতের সেঁক দিলো । ছেলেও তাকে 


আম্মা ও ভাইবোনদেরকে দেখতে 
যাও । 


কঠিন পদাঘাত করে ঝাল মেটালো । 


তৃতীয়. কৈশোরে পদার্পণের পর যখন 


মানুষগুলোর সাথে ভাল ব্যবহার 


পিতাকে বলছিলো, হারাম, আবু! 


তার পিতা মারা যায় ও শোকে-দুঃখে 


ফলপ্রসূ হয় না। যা হোক, কিশোরী 


সে ভীষণভাবে ভেঙে পড়ে । 


হারাম হারাম । কিন্তু তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ 
হারিয়ে ফেললেন এবং ঘুরে তাকেও 


সকল নিপীড়ন নীরবে সহ্য করতে 


জনাব, আশা করি আমার কথাগুলো 


মারতে আরম্ভ করলেন! এই প্রথম 


থাকে । আমার মনে পড়ে, যখন ঈদ 


বিশ্বাস করবেন । কেননা, আমি নিজেই 


আসতো এবং আমার সন্তানদ্বয় হেসে 


নিজের ঘটনা লিখছি । এখানে মিথ্যা 


খেলে ঈদ উদ্যাপনে বের হতো, 


বলার কোনো কারণ নেই । সামান্য 


বারই তাকে তার পিতা প্রহার করেছে! 
তরুণী আমাদের বাসায় সেই কঠিন 
কাজে আবার ফিরে আসলো এবং তার 


তখনো তাদের সমবয়সী এই কিশোরী 


সামান্য ভুলের কারণে আমাদের পক্ষ 
হতে তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের কথা 


বিবেকের কাছে আত্মসমর্পণ করলো । 
শুরু হলো সেই পুরনো একই নিয়ম 


ঘষামাজার কাজে লেগে থাকতো 
কঠিন কাজগুলো সেরে তার পুরাতন 


যখনই মনে পড়ে, আমি কান্নায় ভেঙ্গে 
পড়ি । অন্য যে কোনো শিশুর মতো, 


গাউনটি গায়ে জড়িয়ে বের হতো 


তার ভুল হয়, কাজে মাঝেমধ্যে বিলম্ব 


বরং অন্য যে কোনো মানুষের মতো 


পুরাতন হলেও তার কাপড় থাকতো 


ভুল করা ছিলো তার জন্য স্বাভাবিক 


ঝরঝরে । কেননা, সে তার মামুলি 


কিন্ত আমার স্বামী তাকে বৈদ্যুতিক 


কাপড়গুলোর পরিচ্ছন্নতার প্রতি ছিলো 
সদা যত্রশীল । 


তারের অভ্যাঘাতে বেহুশ করে 
ফেলতেন! প্রচণ্ড শীতের রাতে বহুবার 


আমাদের কাজে যোগ দেওয়ার পর 


রাতের আহার থেকে তাকে বঞ্চিত 


থেকে সে মাত্র বারকয়েক তার বাপের 


করেছি । তখন সে ক্ষুধার যন্ত্রণায় 


সাক্ষাৎ পেয়েছে । কয়েক মাস পর 


জড়সড় হয়ে রাত কাটিয়ে দিতো । দীর্ঘ 


নির্দয়ভাবে পেটান। সপ্তাহিক ছুটির 
সময় আমরা পিরামিড এলাকায় যেতাম 
গোশতের খাবার উপভোগ করার জন্য 
এবং তার খাওয়ার জন্য রেখে যেতাম 
পুরো সপ্তাহের অবশিষ্ট বাসি খাবার । 
ধীরে ধীরে আমরা লক্ষ্য করলাম, 
মাঝেমধ্যে তার হাত থেকে বাসন- 
পেয়ালা পড়ে যাচ্ছে এবং চলতে গিয়ে 


থেকেই তাকে দেখতে আসা বন্ধ হয়ে বহু বছরে একটি রাতও সেনা কেঁদে সে হৌচট খাচ্ছে। তাকে ডাক্তার 
যায় পিতার | কেবল মাসিক বেতনটা ঘুমিয়েছে আমার স্মরণে নেই! দেখালাম । ডাক্তার নিশ্চিতভাবে 
নেওয়ার জন্য এক নিকটাত্রীয়কে জনাব, জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এত বললেন, “তার দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ 
পাঠাতেন। তন্ধপ মা ও ভাইদের কঠিন যন্ত্রণা সে কেন সহ্য করেছে? হয়ে এসেছে । আবার ধীরে ধীরে ফিরে 
সাক্ষাৎ পেয়েছে কেবল তিনটি কেনইবা হাড় জড়ানো চামড়াটা নিয়ে আসতে পারে । এখন সে পায়ের 
উপলক্ষ্যে । পালিয়ে যায়নি? উত্তরে বলবো, তার জিনিসও দেখতে পায় না । অর্থাৎ প্রায় 


প্রথম: যখন তার বড় ভাই জর্ডান 


পালানোর কোনো পথ ছিলো না 


অন্ধের পর্যায়ে পৌছে গেছে । তাসত্রেও 


থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মারা 


শুনুন, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে 


যায় । ভাইয়ের ফিরে আসাকে ঘিরে 
এই বঞ্চিতা কিশোরী অনেক রঙিন স্বপ্ন 


পদার্পণের সময় সে একদিন পালিয়ে 
গিয়েছিলো | সবজি কিনতে বের হয়ে 


বুনতো | সে আশা করতো, ভাই ফিরে 


আর ফিরে আসেনি । আমার স্বামী 


এসে তাকে এই অনিশেষ খাটুনি ও 
যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে । 
কিন্তু তার মৃত্যুতে জীবনের শেষ 
আশাটুকুও হারিয়ে ফেলে কিশোরী | 


আমরা তার প্রতি রহম করিনি । পূর্বের 
ন্যায় এখনো ঘর পরিষ্কারের কাজ 
করছে ও সবজি কেনার জন্য বাজারে 
যাচ্ছে । বহুবার বাসি সবজি কিনে 


দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানতে 


আনার কারণে আমি তাকে চপেটাঘাত 


পারেন, একই সড়কে কসাই দোকানে 
কর্মরত এক যুবকের সাথে সে দীর্ঘ 


করেছি । অথচ দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসার 
কারণেই তার এমনটি হতো | এহেন 


সময় কথা বলতো । হয়তো বিবাহ 


ভাইয়ের বিরহযাতনায় অনেক 
কেঁদেছে, তবে নীরবে নিভৃতে | পাছে 


করে এই কষ্টের জীবন থেকে রেহাই 
পাওয়ার জন্য উক্ত যুবকের সাথে 


আমার স্বামী দেখে ফেললে পিটুনি 
খেতে হবে! 


দুর্দশায় তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে 
তাকে বসিয়ে নিজেই সবজি কেনার 


চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এক সপ্তাহ না 
যেতেই আমার স্বামীর প্রভাবশক্তি 


দ্বিতীয়: যখন সে একটি সংক্রামক 


তাকে তার নিভৃত প্রকোষ্ঠ থেকে বের 


রোগে আক্রান্ত হয় । দয়ার কারণে নয়, 


করে আনলো । ফেরার পর আমরা 


জন্য যেতো, যেন সে লাঞ্ছনা ও প্রহার 
থেকে রেহাই পায় । এভাবে কিছুদিন 
কেটে যায় । এরপর তরুণী প্রায় অন্ধ 
হয়ে যাওয়ার পর একদিন বাসা থেকে 
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বের হয়ে আর ফিরে আসেনি 
আমরাও তাকে তালাশের চেষ্টা 
করিনি | 


স্বাভাবিক একটি শিশু দান করবেন, যা 


সেই অসহায় এতিম তরুণীর অবয়ব 


প্রথম শিশুর কারণে পুঞ্জিভূত মর্মবেদনা 
লাঘব করবে । 


কয়েকটি বছর অতিবাহিত হলো 


পুত্রবধূ আবার গর্ভবতী হলো এবং 


একাকিত্ে আমাকে তাড়া করে ফিরছে, 
যাকে আমরা চিকিৎসাহীন ফেলে 
রেখেছিলাম এবং আমাদের নিপীড়নেই 


আমার স্বামী অবসরপ্রাপ্ত হলেন, পদ ও 
প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেললেন এবং 
কঠিনভাবে অবসরের একঘেয়ে 


দেখতে দেখতে তার কোলজুড়ে 
আসলো একটি রূপসী কন্যা । ভয়ে 


সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো | আল্লাহর 
কাছে কৃত অপরাধের ক্ষমা পাওয়ার 


শংকায় আমাদের হদয়স্পন্দন বন্ধ 


জীবনের মুখোমুখি হলেন । ফলে তার 


আশা পুরণের একটিমাত্র পথই দেখতে 


হয়ে আসছিলো । একটু পরেই ডাক্তার 


রূঢুতা, উত্তেজনা ও বিচ্যুতি অসহনীয় 
পর্যায়ে বৃদ্ধি পেলো। তবুও দীর্ঘ 


সুসংবাদ শোনালো যে, কন্যা 


পাচ্ছিলাম । তা হলো, _ তরুণীকে 
খোজে বের করে তার প্রতি সদাচার 


দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন । আমরা যারপরনাই 


করে গোনাহের কাফফারা দেওয়া । 


দাম্পত্য জীবনের কারণে সবকিছু 
বরদাশত করছিলাম | 
ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি লাভ 


ধন্য ও আনন্দিত হলাম । চতুর্দিক 


আমি সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে আর্ত 


থেকে কন্যা ও তার সহোদরের প্রতি 


করলাম | এক প্রতিবেশি তার ঝুপড়ির 


খেলনা, পোশাক ও রকমারি 


করে কর্মজীবনে যোগ দিলো । তারপর 
তার এক সহকর্মিণীকে (00119850০) 


উপটৌকনের বারি বর্ষিত হলো । 


সন্ধান দিলো । জানতে পারলাম সে 
একটি মসজিদের খিদমত করছে। 


সাত মাস পর বিস্ময়বিহবল হয়ে লক্ষ্য 


বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার ইচ্ছা করলো । 


আমি তড়িৎ গিয়ে তাকে নিয়ে 


করলাম, তার দৃষ্টি একদিকেই 


কেন্দ্রীভূত থাকে, অন্য কোনো দিকে 
ফিরে না! চোখের সুস্থতা সম্পর্কে 


যথাসময়ে বিয়ে হলো। 


আসলাম, যেন যতদিন বেঁচে থাকি সে 
আমার সাথেই থাকে । সকল নির্মম 
স্মৃতি সত্বেও তাকে সন্ধান করতে ও 


নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকে 


আমরা সুখী হলাম । আমাদের 


ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে দেখে সে 


চক্ষুবিশেষজ্ঞের কাছে পেশ করলাম 


আনন্দিত হলো। দশ বছরের 


সুখানুভূতি পূর্ণতা লাভ করলো তখন, 


অকস্মাৎ অতি প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে তিনি 


যখন শুনলাম সে গর্ভবতী । এরপর 


শোনালেন, শিশু সামান্য আলোকরশি 


সাহচর্ষের কথা আমরা ভুলে গেলেও 
সে ভুলে যায়নি । আমি তার হাত 


দীর্ঘ প্রতীক্ষাশেষে সৌভাগ্যের ক্ষণ 
উপস্থিত হলো, পুত্রবধূ একটি ফুটফুটে 
ছেলে প্রসব করলো । কিন্তু সহসা প্রচণ্ড 


ছাড়া কিছুই দেখে না। অচিরেই 
পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যেতে পারে । 'লা 


ধরলাম, সে পথ খুঁজে খুজে আমার 


হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' । 


আমার যুবতী মেয়ের কণ্ঠ শুনে 


আমার স্বামী এ-করুণ দশা দেখে 


আনন্দিত হলো, যাকে সে শৈশবে ও 


ঝাঁকুনি খেয়ে আমরা আবিষ্কার 
করলাম, নবজাতক জন্মান্ধ, পুরোপুরি 
ক্তহীন! মুহূর্তে আনন্দে 


মাতোয়ারা পরিবেশ নিদারুণ বিষাদের 


কঠিন মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত হলেন 


কৈশোরে হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলো 


বিষিয়ে উঠলো তীর জীবন | সবকিছুকে 


আনন্দিত হলো সন্তানদের দুশ্চিন্তায় 


ঘৃণা করতে শুরু করলেন । দিনদিন 


গাঢ় মেঘের রূপ ধারণ করলো | আমরা 


ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগের দীর্ঘ 


তার অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে 


ভেঙ্গেপড়া আমার ছেলের কণ্ঠ শুনেও 
যুবতী এখন আমাদের বাসায় থাকে 


ডাক্তার দুশ্চিন্তার চিকিৎসার জন্য তাকে 


এখন আমি তার সেবা করে ও দুই 


যাত্রা শুরু করলাম । কিন্তু কোনো লাভ 


মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করানোর 


প্রতিবন্ধী নাতি-নাতনির খিদমত করে 


হলো না। ছেলে ও পুত্রবধূ বাস্তবতার 


উপদেশ দিলেন | আমার হৃদয় কুঁকড়ে 


নিজেকে ধন্য মনে করছি 


কাছে নতি স্বীকার করলো । তাদের 


গেলো । অনুভব হলো, রাজ্যের সকল 


আল্লাহর কাছে দুআ ও প্রত্যাশা, তিনি 


হৃদয়ে আশার আলো নিভে গেলো । 


দুশ্চিন্তা তীব্রভাবে আমার বক্ষকে দলিত 


আমরা কষ্টের প্রতীক নাতিকে অন্ধদের 


মথিত করছে । অসহনীয় বিষণ্নতা ও 


যেন আমার অপরাধ ক্ষমা করেন । আর 
যাদের অন্তরে দয়া ও মায়ার পরশ নেই 


নার্সারিতে ভর্তি করালাম । বিপদের 


অবসাদে হঠাৎ মনে পড়লো আমাদের 


পুনরাবৃত্তির ভয়ে পুত্রবধূ আর গর্ভবতী 


নরক থেকে অন্ধ হয়ে পালিয়ে যাওয়া 


তাদেরকে বলতে চাই, আল্লাহ চিরপ্ীব 
ও চির জাগ্রত । অতএব, কারো প্রতি 


না হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো । কিন্তু 


সেই দুঃখিনী তরুণীর কথা, দশটি বছর 


ডাক্তাররা আশ্বস্ত করে বললেন, 


যে আমাদের বাসায় কাটিয়েছে এবং 


কঠোর ব্যবহার করো না । অচিরেই সে 
দিনটি উপস্থিত হবে, যেদিন পরম 


“অসম্ভব কথা! স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের 


লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, বেদম প্রহার ও 


করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে করুণা 


কারো মধ্যে বংশগত ক্রটি নেই । কেন 


বিদ্যুতের আঘাত ভোগ করেছে । আমি 


ভিক্ষা করবে এবং দাপট ও প্রতিপত্তি 


এই সিদ্ধান্ত নিবেন! আমরাও তাকে 


অস্থির হয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 


জীবনে কৃত অপরাধের জন্য লঙ্জিত ও 


সাহস দিলাম এই আশায় যে, হয়তো 


এটা তার প্রতি কৃত অপরাধের 


আল্লাহ তাআলা আমাদের ছেলেকে 


আসমানি শাস্তি নয় কি? 


অনুতপ্ত হবে । 
সূত্র: [যা 
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দেশধ্বংসের যুদ্ধকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ নামে প্রচার করেছিল । সে মার্কিন 
কৌশলটি এখন গণহত্যার সকল 
নায়কদের মুখে মুখে ফিরছে । অধিকৃত 
গাজার নিরম্ত্ব নারী-পুরুষের মাথার 
ওপর ইসরাইলের সামরিক বাহিনী শত 
শত টন বোমা ও মিজাইল নিক্ষেপ 
করে যেভাবে হাজার মানুষকে নিহত ও 


সন্ত্রাসের অর্থ হলো নিরন্ত্র মানুষের 

র ত্রাস করা 
আফগানিস্তান, ইরাক বা ফিলিস্তিনীনে 
তো সন্ত্রাস করেছে মার্কিন হানাদাররা, 
সেসব দেশের নিরস্ত্র মানুষেরা নয় 
এখন একই রূপ নগ্ন জালিয়াতি ও 
সত্য-নাশি ভূমিকায় নেমেছে মিসরের 
সামরিক বাহিনী ও তার মিত্ররা 


প্রেসিডেন্ট ড. মুরসির বিরুদ্ধে । অস্ত্রের 
প্রয়োগ হচ্ছে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের 
নিরস্ত্র নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে । 
এরপরও কি বুঝতে বাঁকি থাকে কারা 
প্রকৃত সন্ত্রাসী? রাজপথে ধর্না দেয়া কি 
সন্ত্রাস? রাজপথের নিরম্্ব মানুষের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধকে কি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ বলা যায়? মিসরের সেনাবাহিনী 
সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী ও সরকার সমর্থক 
মিডিয়ার কর্মকর্তাগণ যে কতটা 
বিবেকবর্জিত ও তাদের নীতি যে 
কতটা ডবল স্টান্ডার্ডে পরিপূর্ণ সেটিও 
কি কোন গোপন বিষয়? ইখওয়ানুল 
মুসলিমীন মাত্র একমাস হলো রাস্তায় 
ধর্না দেয়া শুরু করেছে৷ অথচ সেটিকে 
আজ রাস্তায় যানবাহন চলাচল ও 
জনস্বার্থের বিরুদ্ধে বিশাল সংকট রূপে 
চিত্রিত করেছে । অথচ বিগত এক 
বছর ধরে ইখওয়ান-বিরোধীরা ড. 
মুরসির বিরুদ্ধে তাহরির ময়দানে 
লাগাতর ধর্না দিয়ে আসছে । দীর্ঘ এক 
বছর যাবত তারা সেখানে কোনরূপ 
যানবাহন চলাচল হতে দেয়নি । কিন্তু 
সেক্যুলার মিডিয়া ও সামরিক 
জেনারেলগণ সে ধর্নার বিরুদ্ধে কিছুই 

৷ বরং তাদের পক্ষে সাফাই 
গেয়েছে সেটিকে তাদের গণতান্ত্রিক 
অধিকার বলে । কিন্তু এখন মুখ খুলেছে 
ইখওয়ানুল মুসলিমীনের রাজপথের 
সমাবেশের বিরুদ্ধে । 


স্ট্রাটেজি সেনাবাহিনী বিনাশে 


জেনারেল সিসি ঘোষণা দিয়েছেন 


সেনাবাহিনী তো তখনই শক্তিহীন হয় 


সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের | কিন্তু কারা 


যখন জনগণের সামনে সেটি শক্ররূপে 


সে সন্ত্রাসী এবং কারা সে সন্ত্রাসে 
আহত বা নিহত সে তথ্যটি তিনি 
দেননি । বরং কায়রোর রাজপথে শত 


আহত করেছিল সেটিকেও তারা প্রচার 
করছিল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধরূপে । 


শত লাশ পড়ছে তো সেনাবাহিনীর 
হাতে | তারাই শহরের রাজপথে অস্ত্র 


চিহিত হয় । একমাত্র শত্রুদের কাছেই 
সেটি কাম্য হতে পারে । মিসরের এবং 
সে সাথে ইসলামের শক্রগণ তো 
সেটিই করছে । সেরূপ একটি লক্ষ্য 


ংলাদেশে যারা শাপলা চত্বরে 


হাতে ও ট্যাংক নিয়ে ঘুরছে । জনগণের 


গণহত্যা ঘটালো তারাও সেজেছে 


হাত তো খালি। তাদের মুখে শুধু 


সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যোদ্ধারূপে ৷ সত্য 
এভাবেই প্রকৃত সন্ত্রাসীদের হাতে বার 
বার হাইজ্যাক হয়েছে। তারা শুধু 
মানুষই খুন করে না, সত্যকেও খুন 
করে। 


শ্রোগান। শ্লোগান দিয়ে কি সন্ত্রাস 
হয়? তাছাড়া 
কাদের বিরুদ্ধে সেটি তো আজ আর 
গোপন বিষয় নয়। তারা যুদ্ধ শুরু 
করেছে দেশের নির্বাচিত নিরস্ত্র 


জনগণের বিরুদ্ধে খাড়া করা হয়েছে। 
সেটি সেনা-প্রধান জেনারেল আবদুল 
ফাতাহ সিসির মাধ্যেমে । এর আগে 


যুদ্ধটি ইরাকের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে 


দেশটিকে দখলে নেওয়ার পর 
মার্কিনীরা সমগ্র সেনাবাহিনীকেই বিলুপ্ত 
করেছিল । অথচ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে 
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অন্য কৌশল ধরেছে। তারা গুরুত্ব 


তাদের নতুন কৌশলের বাস্তব চিত্র । 


দিচ্ছে রাজপথ সেনাবাহিনী, 


সেটিই. ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম 
সেনাবাহিনী । গণতন্ত্র ও জনগণের 
শক্ররূপে সেনাবাহিনীর বর্তমান 


ংলাদেশের ন্যায় অন্যান্য দেশেও 


বিচারব্যবস্থা, মিডিয়া ও প্রশাসনের 


অবস্থান শুধু সেনাবাহিনীকে নয় 


ওপর দখলদারি বজায় রাখার 


মিসরকেও দুর্বল করবে । ইসরাইল ও 


জনগণের অর্থে প্রতিপালিত এসব 


ইসরাইলের মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো 


প্রতিষ্ঠানকে তারা এখন জনগণের 


সেটিই চায়। মার্কিন বেতনভোগী 


বিরুদ্ধে লাঠিয়ালরূপে খাড়া করেছে 


মিসরীয় জেনারেলগণ মুলত তেমন 


নিজেদের দাপট টিকিয়ে রাখার স্বার্থে 


একটি আত্মঘাতি কাজে লিপ্ত 


অনুগত পাইক-পেয়াদা ও চাকর- 


সেনাবাহিনীর পিছনে মার্কিনীদের 
বাৎসরীক ১৩০০ মিলিয়ন ডলারের যে 
বিনিয়োগ সেটি মিসরীয় 


পালার বিকল্প নেই । সেটি মার্কিনীরা 
জানে,ফলে মার্কিন অর্থনীতি প্রচণ্ড ধ্বস 
নেমে এলেও পাইক-পেয়াদা ও চাকর- 


সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য 


বাকর পালার কাজটি তাদের কাছে 


ছিল না,বরং ছিল জেনারেল সিসির 


আদৌ গুরুত্ব হারায়নি। মিসরের 


ন্যায় আত্মঘাতি দাস প্রতিপালনে 
সেটিই এখন প্রকাশ পাচ্ছে । 
তবে মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের 


সামরিক বাহিনীকে অর্থদানও তাই বন্ধ 
হয়নি ৷ এসব চাকর-বাকরগণ নির্বাচিত 
প্রেসিডেন্ট ড. মুরসিকে একটি দিনও 


বর্তমান বিনিয়োগটি শুধু সামরিক 


শান্তির সাথে দেশ পরিচালনার সুযোগ 


বাহিনীর ওপর নয় । শত শত কোটি 
ডলার বিনিয়োগ করা হচ্ছে সামরিক 
বাহিনীর বাইরেও । বিভিন্ন রাজনৈতিক 
তে ৮9৬ 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং সিভিল 
সোসাইটির লক্ষ লক্ষ কর্মী তি 
সরাসরি বেতন পেয়ে থাকে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় দাতা 


দেয়নি । 


স্ট্রাটেজি: কইয়ের 
তেলে কই ভাজা 
আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের প্রজেক্ট ব্যর্থ 
হয়ে যাওয়ার পর তারা এখন নতুন 
স্ট্রাটেজি নিয়েছে । সেটি হলো, 


সংস্থার পক্ষ থেকে । বহু লক্ষ মানুষ 


কইয়ের তেলে কই ভাজার । কোন 


এখন সাম্াজ্যবাদীদের বেতনভোগী 


মুসলিম জনপদে নিজেদের সৈন্য 


কর্মাচারির তালিকায় । ফলে 


নামিয়ে তারা তাদের প্রাণনাশ ঘটাতে 


মার্কিনীদের ইশারায় সামরিক বাহিনী 


চায় না। ইতোমধ্যেই নিজেদের প্রচুর 


নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ক্যু 


প্রাণনাশ হয়েছে ভিয়েতনাম, ইরাক ও 


করলে সে ক্যুর সমর্থণে শুধু সামরিক 


আফগানিস্তানে । এখন কৌশল হলো, 


বাহিনী ও তার বিদেশী বেতনদাতারাই 
নয়, বিপুল সমর্থণ নিয়ে এগিয়ে 


তাদের পক্ষে যুদ্ধ লড়ার জন্য মুসলিম 
দেশের অভ্যন্তরে বেতনভোগী 


টা মার্কিন অর্থপুষ্ট এরূপ অসংখ্য 
বেতনভোগী 
নেহার । তাই মুরসির বিরুদ্ধে 
লক্ষাধিক মানুষকে কায়রোর রাজপথে 
জমা করতে 
কোয়ালিশনকে কোন বেগ পেতে 
হয়নি । তাদের অন্য কোন চাকুরি- 
বাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ- 
উপার্জনের চিন্তা করতে হয়নি । 
সাম্রাজ্যবাদী মহল ও তাদের মিত্রা 
বুঝতে পেরেছে ব্যালটের রাজনীতিতে 
তাদের বিজয় আদৌ সম্ভব নয় | তাই 


তাবেদার সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক 
দল, মিডিয়া ও এনজিও বাহিনী গড়ে 
তোলা ৷ তাদের সে স্ট্রাটেজি কাজও 
দিচ্ছে । এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে তারা 
গড়ে তুলেছে নিবীড় পার্টনারশিপ । 
এসব নতুন ফসলেরা মার্কিনীদের 
চেয়েও মার্কিনী । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
তার মিত্রদের কাজ হলো দূর থেকে 
তাদের আর্থীক, রাজনৈতিক, মিডিয়া 


তারা সে অভিন্ন মডেল নিয়েই অগ্রসর 
হচ্ছে । ওপনিবেশিক শাসনের শুরুতে 
সাম্রাজ্যবাদী দেশ গুলো তৃতীয় দেশের 
অভ্যান্তরে নিজেদের আবাদী বা 
কলোনী স্থাপন করতো । সেখান থেকে 
সেদেশের অভ্যন্তরে রাজনীতিতে 
হস্তক্ষেপ করতো, প্রয়োজনে সামরিক 
হামলাও করতো । হামলা শেষে 
নিজেদের সুরক্ষিত দুর্গে তারা ফিরে 
যেত । দেশের মধ্যে এগুলো ছিল 
তাদের সার্বভৌম দ্বীপ | তেমনি একটি 
উদ্দেশ্যেই ইংরেজগণ কলকাতার 
সম্িকটে কয়েকটি গ্রাম কিনে সুরক্ষিত 
কলোনি স্থাপন করেছিল । আর সেখান 
থেকে সমগ্র বাংলা এবং পরে সমগ্র 
ভারতে তারা নিজ ওপনিবেশিক শাসন 
প্রতিষ্ঠা করে । এখন সে কৌশলই 
অভিন্নরূপে প্রয়োগ করা হচ্ছে। তৃতীয় 
বিশ্বের দেশগুলির অভ্যন্তরে বিশেষ 
করে অধিকাংশ মুসলিম দেশে তারা 
নিজ ধ্যান-ধারণা ও নিজ সংস্কৃতির 
প্রটেকটেড কলোনী গড়ে তুলেছে । 
সেগুলো শুধু তাদের বিশাল বিশাল 
দূতাবাসগুলি নয়,বরং সেগুলো হলো 
রাত পল্লি, পতিতাপল্লি, সুদী 
ক, নাট্যপাড়া সেক্যুলার বিচারালয় 
রি মিডিয়া ও সেনাবাহিনী 
এসব প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করে জীবন 
ও জগত নিয়ে তাদের ধ্যানধারণা, 
বিচারবোধ_ ও সংস্কৃতি যতটা 
পাশ্চাত্যবাসীদের কাছাকাছি ততটাই 
দেশের ইসলামি জনগণ থেকে দূরে 
তাদের প্রধান কাজ হলো,জনগণকে 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কাছাকাছি নেওয়া 
মিসরের সাধারণ জনগণের নির্বাচনি 
রায় থেকে সেনাবাহিনীর রায় এজন্যই 
এতটা ভিন্ন। ইসলামি চেতনাসমৃদ্ধ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রায় মেনে 
নেয়াটি এজন্যই তাদের কাছে 
অসম্ভব | সেটি যেমন মিসরে তেমনি 
তুরস্ক ও পাকিস্তানসহ বহু মুসলিম 


ময়দানে সাহায্য দেয়া ও কলকাঠি 
নাড়ানো | মিসরে ড. মুরসিকে হটানো 
মধ্য দিয়ে যা ঘটলো তাই হলো এখন 


দেশে। এসব দেশের কোন 
ক্যান্টমেন্ট, এনজিও পল্লি বা আদালত 
পাড়ায় কি ইসলামের কোন মহান 
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মনিষীর পক্ষেও নির্বাচনে জয়লাভ 


সম্ভব? স্বয়ং নবীজী 
আবির্ভত হলেও সেখানে নির্বাচনে 
দীড়িয়ে কি জিততে পারতেন? সা 
সকল বিরোধীতা তো নবীজী ্রই-এ 


উ্-এ 


ছাত্রীদের । একই মিশন নিয়ে 
ঞ্জী আবার বাংলাদেশ র্যাবের সেনা-সদস্যরা ঘরে 
ঘরে ঢুকে বই প্রেসিডেন্ট । 


বাজেয়াপ্ত করছে এবং বন্ধ করছে 
তাফসীর ও গ্রেফতার 


শরীয়তী বিধানের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে । 


প্রতিটি মুসলিম দেশ এভাবে বিভক্ত 


হয়ে গেছে। একদিকে ইসলামের 


পক্ষের শক্তি, অপর দিকে বিপক্ষ 
শক্তি | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের 


মিত্রদের এজেন্ডা হলো এ বিভক্তিকে 


নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও 


আরও গভীরতর করা এবং সে বিভক্তি 
থেকে রক্তাত্ব এক অবিরাম যুদ্ধের 


চরিব্রহনন। আর আদালতের কাজ 
হয়েছে তাদের ফীসিতে ঝুলানো । 


দিকে ধাবিত করা । পাকিস্তান, ইরাক, 
সিরিয়া, ইয়েমেন ও আফগানিস্তানে 
তেমন যুদ্ধ অবিরাম শুরুও হয়ে গেছে । 


ম্যাকডোনান্ড ফাস্টফুডের স্বাদ বিশ্বের 
সর্বত্র এক ও অভিন্ন । কারণ সেগুলির 
উপাদান সব দেশেই এক | তেমনি 


অনেক দেশে এসব সেক্যুলারিস্টদের 


অভিন্ন হলো ইসলামের শক্রগণও । 


ঘাড়ে বন্দুক রেখেই তারা এখন 


ংলাদেশের সেক্যুলারিস্ট সোসালিস্ট, 


মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামের উত্থান 


ন্যাশনালিস্ট, লিবারাস্টিদের তাই 


রুখতে চায় । এটিকেই তারা বলছে 
প্রফেসর হান্টিংটনের ভাষায় 


ভারতীয়, মার্কিন বা ইউরোপীদের 
সাথে মিশে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 


সিভিলাইজেশনাল ওয়ার তথা সভ্যতার 


নামায় কোন বিরোধ হয় না সেটি 


বিরুদ্ধে সভ্যতার যুদ্ধ | এ যুদ্ধের কোন 
ভৌগলিক সীমান্ত নেই | তাই ভারতীয় 
সেনা যেমন বাংলাদেশে এবং মার্কিন, 


যেমন একাত্তরে হয়নি, ভবিষ্যতেও 
হবে না। তেমনি হচ্ছে না মিসরেও । 
জেনারেল সিসি বা ড. বারাদীরা তাই 


ইংরেজ ও জার্মান সৈনিক যেমন ইরাক 


মার্কিনীদের কাজে গণ্য হয় তাদের 


ও আফগানিস্তানে গিয়ে লড়ছে তেমনি 
শ্বেতাঙ্গ মুসলিম নরনারীরা পৌছ যাচ্ছে 
সিরিয়া, ইয়েমেনসহ মুসলিম দেশে । 
নবীজী রঞ্জ-এর সময়ও তো এমনটিই 
ঘটেছিল । তখন আরব মুজাহিদদের 
সাথে লড়েছিল ইরানী সালমান রঞ্জ্ম 
রোমান শুআইব ঞক্ট এবং আফ্রিকান 
বিলাল ঞ্ঞ্ট । প্রতিদেশে এ যুদ্ধের 
স্ট্রাটেজিও ত অভিন্ন ৷ তাই বাংলাদেশের 
শাপলা চত্বরের সেনাবাহিনীর সদস্যরা 
যেভাবে হেফাযতে ইসলামের শত শত 
কর্মীকে নিহত ও আহত করলো, 
মিসরের সেনা সদস্যরা সেটিই করছে 


সাঈদের রাজপথে । একই রূপ 
আক্রোশ নিয়ে পাকিস্তানের 
সেনাবাহিনী গুড়িয়ে দিয়েছে 


ইসলামাবাদের লাল মসজিদ সংলগ্ন 
মাদরাসা | এবং নহত ও আহত 


আপন বাহিনীর বিশ্বস্থ লোক রূপে । 
গণতন্ত্র নিয়ে মিথ্যাচার 


বলছে প্রকৃত গণতন্ত্র। ড. মহম্মদ 


মুরসি জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত 
মিসরের শাসনতন্ত্রও 
জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত 
এবং জনগণের রেফারেন্ডামে বিপুল 
ভোটে অনুমোদিত । কিন্তু মুরসির গায়ে 
এবং নতুন শাসনতন্ত্রে ইসলামের গন্ধ 
থাকায় তারা সেটিকে মেনে নিতে রাজী 
হয়নি । সেটিকে তারা বলছে গণতন্ত্র 
বিরোধী । ড. মুরসিকে বলছে 
স্বৈরাচারী | এভাবে গণতন্ত্রের সংজ্ঞাই 
তারা পাল্টে দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, 
গণতন্ত্রের এমন সংজ্ঞা কি পৃথিবীর 
অন্য কোথাও আছে? নির্বাচনোর 
মাধ্যমে শুধু সরকার পরিবর্তনই হয় 
না,আদর্শেরও পরিবর্তন হয়। পূর্ব 
জার্মানি, রাশিয়া পোলান্ড রোমানিয়া, 
বুলগেরিয়ার ন্যায় ূর্বইউরোগীয় 
দেশগুলো তো বিপ্রব এবং 
বিপ্রবপরবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে শুধু 
সমাজতান্ত্রিক স্বেরাচারকেই দাফন 
করেনি, নিজেদের পছন্দমত 
রাজনীতিকেও গ্রহণ করেছে । তেমনি 
মুসলিম দেশে ইসলামপন্থিগণ নির্বাচিত 
হলে তো সংবিধানে ইসলামের 
প্রতিফলন হওয়াই স্বাভাবিক | সেটিই 
তোন গণতন্ত্র । সেটি না মানাই তো 
স্বেরাচার ৷ অথচ সেক্যুলারিষ্টগণ সেটি 


গণতন্ত্র নিয়ে সেক্যুলারিস্টদের 
ধাপ্পাবাজিটা কতটা প্রকট সেটিও এখন 
প্রকাশ পাচেছ । নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে 
তাদের আগ্রহীটি একমাত্র তখনই যখন 
তাদের বিজয়টি সুনিশ্চিত । নইলে 
এটিকে তারা আপদ মনে করে । সেটি 
দেখা গেছে আলজিরিয়া, ইরান, তুরস্ক, 
ফিলিস্তিন ও সম্প্রতি র 
ইসলামপন্থিদের বিজয়ে | মনের খেদে 
তারা বলতে শুরু করেছে, গণতন্ত্রে 
অর্থ নির্বাচন নয় । তাদের মতে গণতন্ত্র 
হলো সকল মতের গ্রহণযোগ্যতা ৷ 
এবং সকল মতের মধ্যে প্রাধান্য পেতে 
হবে সেক্যুলার এবং লেবারেল মতটি । 
সেখানে শরীয়তের কোন স্থান দেওয়া 
যাবে না, যদিও সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ 


করেছে সে মাদরাসার শত শত মহিলা 


জনগণের রায় হয়। একেই তারা 


মানতে রাজী নয় । 


যে দস্যুতা জনগণের বিরুদ্ধে 

সেনা বাহিনী সুস্পষ্ট পক্ষ নিয়েছে 
সেক্যুলারিজমের রক্ষায় । এবং বন্দক 
তাক করেছে ইসলামপন্থিদের 
বিরুদ্ধে। যে কোন সভ্য দেশে 
সামরিক বাহিনীর প্রধানের মূল 
দায়িত্টি হলো দেশের নির্বাচিত 
প্রেসিডেন্টের প্রতি আপোষহীন 
আনুগত্য । সামরিক বাহিনী তো 
এভাবে সম্মান দেখায় তাদের 
বেতনাদাতা জনগণের প্রতি । পোষা 
বরং প্রাণ দিয়ে প্রতিরক্ষা দেয় | নইলে 
গাদ্দারি হয়। অথচ সে গাদ্দারিটা 
করলো সামরিক বাহিনীর প্রধান 
জেনারেল আবদুল ফাতাহ সিসি এবং 
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সেটি নিজের বন্দুকটি প্রেসিডেন্টের 
দিকে তাক করে ও তাকে প্রেসিডেন্ট 


কায়রোর রাজপথে ১২০ জন ইখওয়ান 


কাতার ও কুয়েতের বাদশাহরাও দেবে 


কর্মীদের যেভাবে প্রকাশ্যে হত্যা 


না। অতীতে ফরাসী বিপ্রব সোভিয়েত 


পদ থেকে অপরারিত করে । যে কোন 
দেশের আইনে এটি শাস্তিযোগ্য 
অপরাধ । এটিতো দস্যুতা এবং সে 
দস্যুতাটি শুধু মুরসির বিরুদ্ধে নয়, বরং 
জনগণের বিরুদ্ধে । দস্যুতার শিকার 
হলো জনগণের বহু বছরের প্রতিক্ষিত 
গণরায় ও সদ্য প্রণীত শাসনতন্ত্র । 
কোন বিবেকমান মানুষ কি এমন 
দস্যুতাকে সমর্থণ করতে পারে? 
মিসরের রাজপথে আজ যে লাগাতর 
মিছিল সেটি তো সে দস্যুতার প্রতিবাদ 
জানাতে । অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ 
পাশ্চাত্যের সকল সাত্রাজ্যবাদীদের 
সমর্থণ সেনাবাহিনীর এ বর্বর দস্যুতার 
প্রতি । 


করলো বিচার হচ্ছে না সে হত্যারও 


বিপ্রব এবং ইরানের ইসলামী বিপ্লবের 


নানা দেশি-বিদেশি মহলের দাবি 


ন্যায় রাজপথের বিপ্লব অনিবার্ষ 


সত্তেও কোন পুলিশী বা বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত এখনো শুরু হয়নি 


হয়েছিল তো সে কারণেই । অথচ 
গণতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিবর্তের পথটি 


ংলাদেশে শাপলা চত্বরের বিশাল 
গণহত্যা যেমন পুলিশের খাতায় 
অপরাধরূপে গণ্য হয়নি তেমনি 


ভিন্নতর । সে রাষ্ট্রে রাজপথে মিছিল বা 
সমাবেশের অধিকার থাকে । অধিকার 
থাকে হরতালেরও । কিন্তু রাষ্ট্র-ক্ষমতায় 


অপরাধ গণ্য হয়নি ১২০ জন ইখওয়ান 


বসার নিয়মটি হলো সেখানে বসতে 


কর্মীদের হত্যাকাণ্ডটিও | কিন্তু 
গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আদালতে 


হলে নির্বাচন বিজয়ী হয়ে আসতে হয় 
সেখান থেকে কাউকে সরাতে হলেও 


তোলা হচ্ছে ড. মুরসিসহ ইখওয়ানুল 
মুসলিমীনের তিন শতের বেশি 
নেতাকর্মীকে । 


রাষ্ট্রবিপ্রব কীরূপে? 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রা 
নিজেদের গণতন্ত্রের পালনকর্তারূপে 


সামরিক অত্যু্থানে দেশ যখন অধিকৃত 
হয় তখন সেদেশে নির্বাচনে স্বাধীনতা 


জাহির করে । কিন্তু এই কি গণতান্ত্রিক 
রীতি? অথচ গণতন্ত্রের মূল কথাটি 


মেলে না। তেমন একটি অবাধ 
নির্বান হুসনি মোবারক ক্ষমতায় 


হলো, শাসন ক্ষমতায় আসতে হলে 


থাকতে দেয়নি । তেমনি রাজ- 


সেটি হতে হবে জনগণের ভোটের 
মাধ্যমে এবং নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে 


বাদশাহদের হাতে অধিকৃত দেশেও 
ভোটের মাধ্যমে সে স্বৈরাচারী রাজা- 


সরানো যাবে একমাত্র নির্বাচনের 
মাধ্যমেই । খেলার মাঠেও একটি রুল 


বাদশাহকে সরানো যায় না। ইরানের 
শাহ সে সুযোগ দেয়নি । রাশিয়ার 


থাকে । ফুট বল খেলাটি পা দিয়ে 
খেলতে হয় । সেখানে হাতের ব্যবহার 
যেমন নিষিদ্ধ তেমনি নিষিদ্ধ হলো 
শক্তির প্রয়োগ । তাই বলের গায়ে হাত 
লাগালে পেনাল্টি হয়। দৈহিক বল 
প্রয়োগ করলে লাল কার্ড দেখানো 
হয় । তেমনি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলো একটি 
নির্বাচিত সরকারকে নির্বাচন ছাড়াই 
অপসারণ । সে অপরাধই করলো 
দেশের সামরিক বাহিনী । চোর- 
ডাকাতদের চুরি-ডাকাতিতে দেশের যে 
ক্ষতি হয়, এ ক্ষতিটা তার চেয়ে অনেক 
বড়। কারণ এতে লুষ্ঠিত হয় গণরায় 
এবং দেশ অধিকৃত হয় সেনা 
হাইজাকারদের হাতে । কোন দেশে 
এর চেয়ে বড় দস্তা আর আছে কি? 
অথচ মিসরের দেশের আদালতে এ 
গুরুতর অপরাধটির কোন বিচার হচ্ছে 
না। ক'দিন আগে সামরিক বাহিনী 


জারও দেয়নি ।তেমনি সৌদি আরবের, 


নির্বাচনে পরাজিত করেই সরাতে হয় 
ড. মুরসি নির্বাচনে বিজয়ী হয়েই 
সেখানে বসেছিলেন । কিন্তু ড. 
মুরসিকে যেভাবে সরানো হলো সেটি 
শুধু অবৈধই নয়, ভয়ানক অপরাধও । 
অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তেমনি একটি 
অপরাধকেই সমর্থণ করলো । ড. 
মুরসি তো নির্বাচনের পথটি তো বন্ধ 
করেননি । ফলে রাজপথে বিক্ষোভের 
মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনে বৈধতা 
কোথায়? সেনাঅভ্যুথানে তো 
গণরায়ের সুরক্ষা হয় না। তাছাড়া 
রাজপথের বিক্ষোভ তো সামরিক 
বাহিনীর পক্ষে রায় নয় । 


ভুল সংশোধনী 
সম্মানিত পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 
জানুয়ারি'১৪ সংখ্যার সমস্যা ও সমাধান বিভাগে আমার 
সংকলিত বিকাশ ও শহীদ প্রসঙ্গে মাসায়ালাদুটো ভুলক্রমে 
তাদের নামে পত্রিকায় পাঠানো হয়েছিল, এর সাথে জামিয়ার 
ফতওয়া বিভাগের কোনো সম্পৃক্ততা নেই । জামিয়া কর্তৃপক্ষ ও 


ফত্ওয়া বিভাগ সব ধরনের দায়মুক্ত থাকবে । এই 
অনাকাজ্কিত ভুলের জন্য আমি দুঃখিত । 
নিবেদক 


কাসেম মারুফ 
সংকলক ও শিক্ষার্থী, ফতওয়া বিভাগ 


ফেব্রুয়ারি১৪ ______ললল্।। আত্তার্তহীদ ৩২ 
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আর মাকামের তুলনা বধূর সাথে 


নির্জনতায় অধিবাস । 


সুফীদের মাঝে আহলে হাল (হাল- 


ওয়ালা) আছেন অনেক; কিন্তু আহলে 


মাকাম গুটি কতেক । 
আমীরুল মুমিনীন দূতকে মানবাত্মার 


সাক্ষাতকার আর প্রশ্নোত্তর কুটনৈতিক 
বিষয়ে ছিল না; বরং তা ছিল সম্পূর্ণ 
আধ্যাত্মিক । তাতে তিনি রোমান 


বিভিন্ন স্তর ও সফরের নানা মনযিলের 
রহস্য বর্ণনা করলেন । কীভাবে রূহ 
উর্ধজগৎ হতে মানব দেহে প্রবেশ 


দূতের কাছে আল্লাহ পাকের গুণাবলি 


করল । কীভাবে জগতে আল্লাহর 


সম্পর্কে অতিসুক্ম তত্তুকথা ব্যক্ত করেন 


গুণাবলীর নিত্য প্রকাশ ঘটে, তার 


আর আল্লাহ তাআলা ওলি- 


সবিস্তার বর্ণনা দেন। তাদের 


আবদালদের যেসব অধ্যাত্মিক 


ংলাপের মূল বিষয়ের মধ্যে ছিল: রূহ 


নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেন, তার বর্ণনা 
দেন। হাল ও মাকামের মাহাত্ম্য ও 
তাৎপর্য ব্যক্ত করেন । 

আধ্যাত্মিক সাধনার পথে দুটি অবস্থার 
নাম মাকাম ও হাল । হাল" অর্থ: 
অবস্থা । আর “মাকাম' মানে অবস্থান । 
সাধনার পথে আল্লাহর পক্ষ হতে 
সাধকের ইচ্ছা বা চেষ্টা ব্যতিরেকে 
আরোপিত হয় একটি অপার্থিব 
আলোকিত অবস্থা । এর নাম হাল। 
সেই হাল সাধককে আল্লাহর আকর্ষণ 
শক্তির মুঠোয় নিয়ে নেয়। কিন্তু 
সাধকের নফসানি বৈশিষ্ট্য যখন প্রকাশ 
পায়, তখন সেই হাল আস্তে করে উঠে 
চলে যায়। এর বিপরীত হলো 
মাকাম । মাকামে সাধকের এমন 
অবস্থা অর্জিত হয়, যাতে তার সামনে 
আধ্যাত্মিক জগৎটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে 


কীভাবে দেহের কায়ায় যুক্ত হয়? সৃষ্টি 
জগতে ত্তরে স্তরে আল্লাহ তাআলার 
তাজালির উদ্ভীস কীভাবে হয়? সংশয় 
মানব মনে অশান্তি-অস্তথিরতা আনে । 
নফসানী কামনা-বাসনা হতে মুক্তি, 
মানুষকে সংশয় থেকে মুক্ত করে আর 
এশী র বোঝবার যোগ্যতার 
অধিকারী করে । আল্লাহর পক্ষ হতে 
ওহী লাভের মাধ্যম বাতেনী কান। 
আর ওহী বলতে বুঝায় মনের কানে 


হযরত ওমর (রাযি.) ও রোমান 
দূতের আধ্যাত্মিক সংলাপ 


সাথেই আছেন' আয়াতের তাফসীরসহ 
রূহ দেহের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণ 
বর্ণনা প্রসঙ্গে তকদীরের ফায়সালায় 
সন্তুষ্টি ও শোকরের প্রয়োজনীয়তা তুলে 
ধরা হয় এ সাক্ষাৎকারে । মওলানার 
রূমী এই উক্তির রহস্যও বর্ণনা করেন 
যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে বসতে 
চায়, সে যেন তাসাওফপন্থির সাথে 
বসে । সাক্ষাৎকারের অন্যান্য বিষয়ের 
মধ্যে ছিল, পয়গাম্বর (আ.)-এর অবস্থা 
অনুধাবন করতে চাইলে কুরআন 
মজীদকে বুঝতে হবে। তবে 
কুরআনের ভাষাজ্ঞান অর্জন ও অধ্যয়ন 
পয়গাম্বাগণের হাকিকত সম্পর্কে 
জানার জন্য যথেষ্ট নয় । কুরআন নিয়ে 
গভীর অনুধ্যান রুহকে আলোকিত ও 
বিকশিত করে, যারা আম্িয়া- 
আউলিয়াগণের অনুসারী, তাদের 
নিজেকে জৈবিক চাহিদার বাধনযুক্ত 
করতে হবে | যশ-খ্যাতি বন্দিত্ের বড় 
শিকল । মূলত মওলানা রূমী আমীরুল 
মুমিনীন হযরত ওমর (রাষি.)ও 
রোমান দূতের মাঝে সংলাপের আসর 
সাজিয়ে উল্লেখিত আধ্যাত্মিক তত্বকথা 


রহস্যময় চেতনার উদ্ভাস। বাতেনী 


ব্যক্ত করেছেন মানব জাতির সম্মুখে 


ইন্দ্রিয় বাহ্য পঞ্ডেন্দ্রয় হতে ভিন্ন 


এই আলোচনার গভীরে পৌছতে হলে 


জিনিষ । আল্লাহর কাছে নিবেদিত 
হওয়ার গৃঢ় রহস্য কী? 

আদম কেন তার পদশ্থলনের দায় নিজ 
কাদে নিয়ে বলেছেন; প্রভূ হে! আমি 
নিজের প্রতি যুলুম করেছি', আর 
ইবলিস নিজের অপরাধের দায় 


এবং এই অবস্থা হালের মতো 


আল্লাহর ওপর চাপিয়ে যুক্তি দাড় 


ক্ষণস্থায়ী হয় না বা তিরোহিত হয়ে 
যায় নাঃ বরং স্থায়ী হয়ে থাকে । মাকাম 
সাধকের নিয়ন্ত্রণাধীন | সেখানেই তার 
অবস্থান । মওলানা বলেন; হাল হলো 
সুন্দরী বধূর রূপের ঝলকের মতো, 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


করিয়ে বলেছিল; “তুমি আমাকে 
গোমরাহ করেছ, তাই... | তাছাড়া 
নিয়তির বাধ্যতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা 


বিতর্কের সমাধান কী? “তোমরা 
যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের 


মূল মসনবীর শরণ নিতে হবে 
এখানে বরকত স্বরূপ কয়েকটি 
পঙ্ক্তির উদ্ধৃতি টানছি। আল্লাহ 
তাআলার সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে মওলানা 
বলেন, 
চিট ডি টি হিলি 
রি চি 05 জে ! ৫৫ 
“ফুলের কানে কথা বললেন, প্রস্ফুটিত 
করলেন হাসিতে 
বললেন কথা, পাথরের কানে রূপান্তর 
হল খনিজ আকীকে ।' 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


মহান রাব্বুল আলামীন ফুলের কানে 


একাজ করবার সাধ্য কি আমার ছিল? 


কথা বললেন মানে, তার 'লাতীফুন' 


মওলানা রূমী বলছেন; বান্দার কর্ম কি 


নামের তাজানল্লির প্রকাশ ঘটালেন 


তার নিজের সৃষ্টি, নাকি আল্লাহর সৃষ্টি- 
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ফুলের ওপর । তাতে ফুল আমোদিত 


এই বিতর্ক দীর্ঘদিনের | শয়তান কর্মের 


হল প্রফুন্ন হাসিতে । অনুরূপভাবে 


সৃষ্টিতে ব্যক্তির ভূমিকার কথা গোপন 


পাথরের ওপর তার সৌন্দর্য-গুণের 


করে বলেছে যে আমি তো যেমনি 


প্রকাশ ঘটল, তাতে পাথর খনিজ 


নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি 


আকীকে, মনোরম শোভায় মনোলোভা 


দোষ । তুমিই আমাকে পথভ্রষ্ট 


হল । এভাবে আল্লাহর একেকটি নাম 
ও গুণের প্রকাশ ঘটে একেক সৃষ্টির 
মধ্য দিয়ে। বস্তৃত সৃষ্টিজগৎ হচ্ছে 
আল্লাহর তাজাল্লির উদ্ভতাস | 
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করেছ । আদমকে সিজদা করা থেকে 


“আল্লাহর শোকর হওয়া চাই প্রত্যেকের 
গলার মালা 

তর্ক ঝগড়া উচিত নয়, কিংবা মুখ 
বেজার করা । 
অর্থাৎ বান্দার উচিত, যেকোনো 
অবস্থায় আল্লাহর প্রতি শোকরগুযার 


বিরত রেখেছ । নিয়তির বাধ্যতা 
মতবাদে বিশ্বাসীদের মওলানা 


থাকা । কোনো অবস্থাতেই মন খারাপ 
করা, গুমড়োমুখো হয়ে থাকা বা 


শয়তানের অনুসারী হিসেবে তীব্র 


হাহুতাশ করা উচিত নয় । সর্বাবস্থায় 


সমালোচনা করেছেন । পক্ষান্তরে 


আল্লাহতে নিবেদিত হওয়ার, নবী- 


আদম বেহেশতে নিষিদ্ধ গাছের ফল 


রাসুলগণের স্বভাব কিভাবে অর্জন করা 


খাওয়ার অপরাধে আল্লাহ পাক 


প্রাণের কান ও প্রাণের চোখ যাহিরী 
ইন্দ্রিয় হতে ভিন্ন 

বুদ্ধির কান ও ধারনার কান তার 
মোকাবিলায় নিঃস্ব 1 


কৈফিয়ত চাইলে 
৮ &. 4৮০৮৩ 
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প্রাণের কান ও চোখ অর্থাৎ মানুষের 


ও বললেন, প্রভুহে বড় যুলুম 


ভেতরের ইন্দ্রিয় বাইরের পঞ্ছেন্দ্ৰিয 


করেছি নিজের প্রতি 


হতে ভিন্ন । এমন কি আকল-বুদ্ধি ও 


আল্লাহ যে কর্মের নিয়ামক-উদাসীন 


ধারণা অনুমান বলতে যা বুঝায়, তাও 
হৃদয়ের ইন্দ্রিয়ের বেলায় একেবারে 
নিঃস্ব । এশি ইলহাম ও অতিন্ড্রিয 
চেতনাকে ধারণ করার শক্তি এদের 
নাই । সাক্ষাৎকারের একটি গুরুতৃপূর্ণ 
বিষয় মানুষের কর্মেও স্বাধীনতা! বা 
নিয়তির বাধ্যতা ৷ এই বিতর্কে যুক্তির 
বাহাদুরি দেখিয়ে প্রথম ধরা খায় 
শয়তান আর বিনয়ের কারণে পুরু 

হয় আদি পিতা আদম আলাইহিস 
সালাম । 
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“বলল শয়তান, কেন গোমরাহ করেছ 

আমায় 


নিজ কর্মের ভূমিকা লুকায় ইবলিশ 
সেথায় । 


ছিলেন না তিনি তার প্রতি 1 
নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কর্মটি 
আদম করেছিলেন বটে | তার পেছনে 
আল্লাহর সৃষ্টিকর্মও যুক্ত ছিল । অর্থাৎ 
আদম (আ.) কাজটি করার শক্তি 
আল্লাহর পক্ষ থেকেই পেয়েছিলেন । 
অন্যথায় করতে পারতেন না। এ 
তত্বকথা আদমের ভালোভাবেই জানা 
ছিল। তারপরও আল্লাহ পাক যখন 
জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আত্মরক্ষার 
জন্য কেন বললে না যে, তকদিরের 
লিখন তো এমনই ছিল । তাই আমি 
নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছি । 

614 ৮১145 ৬ 
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“বলল, আমি ভয় পেয়েছি কোথাও 
বেয়াদবি না হয়ে যেন । 

খাতির 


সৃষ্টির শুরুতে শয়তান আল্লাহর আদেশ 


বললেন; তোমার আদবের 


মেনে আদম (আ.)-কে সাজদা 
করেনি । এর কারণ জিজ্ঞাস করাতে 


করেছি, আমিও তেমন 1 
মুখে মুখে তর্ক ও বেয়াদবির কারণে 


শয়তান নিজের ভুল তো স্বীকার 


শয়তানকে চির অভিশপ্তরূপে বিতাড়িত 


করেইনি, তা ছাড়া আলাহকে দায়ী 
করে বলেছে যে, তুমিই আমাকে 


করেছি, আর তোমার আদবের কারণে 
তোমাকে আমার সানিধ্য দানে ধন্য 


গোমরাহ করেছ । তুমি শক্তি না দিলে 
ফেব্রুয়ারি”১৪ 


সম্ভব হবে, তার পথ দেখিয়ে মওলানা 
বলছেন, 


0 ঠৈ ০ চা 465 
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“যখনই তুমি শরণ নেবে আল্লাহর 


কর 
মিশে যাবে একাকার নবীগণের রূহের 
সনে । 

০৮৮ 9% ৬৫ 


৮৮৮ :% ৬৫ 
“কুরআন হচ্ছে নবীগণের অবস্থা ও 
র বিবরণ 
অর্থাৎ আল্লাহর পৃতঃ মহাসাগরের 
মাছদের আচরণ । 


0% 5 


আম্বিয়া-আউলিয়াদের শুধু যেন করেছ 
দর্শন | 

র র সত্যকে গ্রহণ না করে শুধু 
কুরআন তিলাওয়াতের উদাহরণ হবে 
আম্বিয়া ও আওলিয়াদের দূর থেকে 
দেখার মত | এমন হলে নিকটে গিয়ে 
তাদের দ্বারা উপকার লাভ হতে তুমি 
বঞ্চিত হবে | 


করেছি । তওবা কবুল করেছি । কাজেই 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


উড়াল দিতে ছটফট করবে দেহ “মানুষের মাঝে যশঃখ্যাতি তোমার 


পিঞ্জরে প্রাণের পাখি ।' শক্ত বাঁধন 
রি ১ মাওলানা রূমী, মসনবী মানওয়ী, হামিদ 
০৭ তি 48 0৯ এপ ৮ পথ চলায় তা লৌহজিঞ্জির হতে নহে ত্যাভ কোম্পানি, লাহোর, পাকিস্তান 
টি 1606০757475, কষ্ুমাত্র কম 1" (১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 


১৬৭-১৬৮ 


ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া একটি ব্যতিক্রম ধর্মী শিক্ষা জান যা ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 
হয় । ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর ভিত্তি করে এর জন্ম । তখনকার সময় 010 সংশ্লিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিবর্গ 
এর প্রয়োজন অনুভব করেন । বর্তমানে এখানে প্রায় নব্বইটি দেশের মুসলিম-অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছেন । 
ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানের সকল শাখায় যোগ্য ও উপযোগী করে গড়ে তোলা ভার্সিটির অন্যতম উদ্দেশ্য । ভার্সিটির ২৮ 
বছরের অবদানে ছাত্রছাত্রীরা বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সহজভাবে চলতে পারেন । ভার্সিটির অধীনে রয়েছে, 
গোমবাক ক্যাম্পাস, কোয়ান্টান ক্যাম্পাস (মেডিসিন), সেন্টার ফর ফাউন্ডেশন স্টাডিজ, দ্যা ইন্টারন্যাশনাল 
ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট এন্ড সিভিলাইজেশন । এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদরাসার ছাত্রদেরও ভর্তির সুযোগ রয়েছে । 
দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট ত্যান্ড সিভিলাইজেশন অনুষদের অধীন রয়েছে ইসলামী আইন, 
কুরআন ও সুন্নাহ স্টাডিজ, ইসলামী অর্থনীতি, উসুলুদ্দিন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ব, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ওহীলন্ধ জ্ঞান 
ও ইসলামী এঁতিহ্য ৷ অন্যান্য বিভাগগুলোর মধ্যে রয়েছে বায়োটেকনোলজি, ম্যাথম্যাথিকাল সায়েন্স, পদার্থ, রসায়ন, 
মেডিসিন ও হেলথ কেয়ার, আইন, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, স্থাপত্য, পরিবেশ বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ 
প্রযুক্তি, কম্পিউটার বিজ্ঞান, এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানোফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং 
অন্যতম | 

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন, ইনফরমেশন, কমিউনিকেশন এন্ড টেকনোলজি 
সার্ভিসেস, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, হোস্টেল, ব্যাকিং এন্ড পোস্টাল সার্ভিসেস, ক্যাম্পাস শপিং এন্ড বাজার, বুক শপ, 
ব্যাংক, ফটো স্টুডিও, বেকারী, হেয়ার সেলুন, কম্পিউটার এন্ড সার্ভিসেস শপ, পোস্ট অফিস, ফটোকপি সেন্টার, 
লন্্রী, অপটিসিয়ান শপ, ট্রাভেল এন্ড টুরস অপারেটর, মিডেল ইস্ট্রান প্রোডাক্ট শপ | ফুড কোর্ড এন্ড ক্যাফেটারিইয়াস, 
ট্রান্সপোর্টেশন, স্পোর্টস কমপ্রেক্স, সিকিউরিটি । 

ভার্সিটিতে বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী দুই শতাধিক এবং বাংলাদেশি শিক্ষক আছেন প্রায় পঞ্চাশজন | বাংলাদেশের ভালো 
ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীরা এখানে অনার্স, মাস্টার্স এবং পি,এইচ,ডি করার জন্যে আসেন । রেজাল্ট প্রতি বারের 
মত ভালো করেন । একাডেমিক পুরস্কার পাবেই, তার সাথে ডিন লিস্ট স্টুডেন্ট । সর্বোচ্চ রয়েল এ্যাওয়ার্ডও পেয়ে 
থাকেন । ভার্সিটির সকল প্রকার সোসাইটি ও প্রোগ্রামে বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের সফল অবদান রয়েছে । এর ভিতর 
ডিবেইট (হেড অফ দ্যা ডিবেইট), ক্রিকেট, স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ কমিটি, মাহাল্লা রিপ্রেজেন্টেটিৰ কমিটি, স্পোর্ট, 
কমিউনিটি সার্বিসেস, আল-আকসা ফেন্ডস সোসাইটি, ওয়েল ফেয়ার কমিটি, তায়ারুপ উইক এবং নিজস্ব ফ্যাকাল্টির 
সোসাইটি | মালয়েশিয়ার অন্যান্য ভার্সিটিতে বাংলাদেশি কমিউনিটি আর এখানকার কমিউনিটি এক নয় | যাকে এক 
কথায় বলা যায়, স্বর্গীয় ফ্যামিলী | পায়ে কাটা বিধলে যেমন শরীরের অন্য অংগ টের পায়, তেমন এখানকার 
পরিবেশ । মধুর বন্ধন । নতুন ছাত্রছাত্রীদের বরণ করার মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয় । আরো বিস্তারিত জানতে হলে, 
ভার্সিটির ওয়েব সাইট এ লগ ইন করতে পারবেন । ওয়েব সাইট লিংক: ৮/৮/$4.11110.600.17% 


গ্রন্থনায়: রফিকুল ইসলাম সাগর, কুয়ালালামপুর,মালয়েশিয়া 
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ভাষা হলো আশা 
আল মাহমুদ 

ভাষা হলো আশা 

ভাষা ভালোবাসা 

হৃদয়ে গোপনে জাগে 
ভাষার জন্য কত প্রাণ গেলো 
তবুও কেবল মানুষ সকল 
ভাষারই করুণা মাগে । 


ভাষা আছে শুধু মানুষের মুখে 


সকলেরই বুক কীপে থরথর 
কে যেনো ছুঁড়েছে বক্ষে আমার 
অজর অমর শব্দের শর 

রক্ত ঝরায় ভেদ করে অন্তর__ 
ছড়ায় লালিমা 

বুকে উথলায় ভাষার মহিমা 
অন্ত্যমিলের কীপুনির ঝড় 
দেহখানি শুধু কাপে থরথর 
অলক্ষ্য থেকে ছুঁড়েছে কি তীর 
আদমসুরত, তারকার অক্ষর? 


আমরা হলাম 
আবদুল্লাহ আশরাফ 
আমরা হলাম বীরের জাতি 
যাই জালিয়ে দীনের বাতি 
দেই ছড়িয়ে আলোকদ্যুতি 
জীবন মরণ প্রতিশ্রুতি । 


আল্লাহ সবার মহান প্রভু 
ভয় করি না বাতিল কভু 
শক্ত হাতে আঘাত হানি । 


বীর ওমরের সাহস দিয়ে 


রাজ পথে রোজ চলি 
সত্য কথা বলি। 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


একুশের কবি 

মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার 

আমি একুশের কবি, একুশ আমার কবিতা, 

আমি ভাষার কবি, বাংলা ভাষা আমার প্রেরণা । 
বাংলা ভাষার সৈনিকের রক্ত আমার কলম, 

ঢাকার রাজপথ ছিল আমার খাতা । 

বাংলা বর্ণমালা, আমার মায়ের ভাষা, 

৫২'র ভাষা শহীদ | “আজও আমি ভুলিনি যে কথা' 
মায়ের ভাষা কেড়ে নেবার সেকি যড়যন্ত্ 

আমি বাংলার ছেলে ... কভু মানব না । 

রদিকে মিছিল আর মিছিল 

রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই ... বাংলা চাই' 

মিছিলে ছিল সালাম, রফিক, বরকত, কতশত ভাষা সৈনিক 
করেছিল গুলি, দিয়েছি তাই রক্ত, দিয়েছি প্রাণ । 
তবুও রক্ষা করেছি বাংলা ভাষার মান । 

আমি একুশের কবি, একুশ আমার কবিতা, 

ভাষা শহীদ স্মরণে যাব ফেব্রুয়ারির মিছিলে, 

ফুল দেব শহীদ মিনারে একুশের ভোরে । 


] 


অভিশপ্ত পিলখানা যে নির্মমতায় কাদে সারাদেশ 
যেখানে মৃত্যু হয়েছিল মানবতার 


বিধ্বস্ত মানচিত্রের রক্তাক্ত ক্ষয় 
বিবেক কাঁদে ছাবিবশে ফেব্রুয়ারি 


প্রতিবেশী হেসে বেড়ায় 

কি বীরত্বের নমুনা! সবে আজি হায়েনা 
জুতায় পিষো নির্মমতার সেই পিলখানা 
ছিঃ বিবেক ছিঃ 

ছিঃ স্বাধীনতা ছিঃ 

অশ্রু সমুদ্রে ভাসমান সাতান্ন পরিবার 


তোমার জন্য আজো কীদি মেজর হুমায়ুন কবির সরকার 
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1157117 0712 


মানবজীবনের অন্যতম নেয়ামত 
স্বাস্থ্য । এটি এমন এক সম্পদ যা 
আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অনেক 
ক্ষেত্রে এমনকি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি 
অর্জন করার জন্য ও জরুরি । 
ইসলামের বিধিবিধানগুলো সুন্দরভাবে 
পালন করার জন্য ও সাস্থ্য ও সুস্থতা 
প্রয়োজন । কারণ শারীরিক শক্তি ও 
মানসিক মনোবল ছাড়া ইবাদতে ও 
মন বসে না। তাছাড়া আল্লাহর পথে 
সংগ্রাম করার জন্য ও শক্তি ও স্বাস্থ্য 
প্রয়োজন । তাই সুস্থ সবল মুমিন 
আল্লাহর কাছে অবশ্যই অধিক প্রিয় । 
হাদীস শরীফে এসেছে, 


এড এ] 4১55 66 2০ ও 
৪ এ এ! ত৬াঁঠপঠ ঠা ৫ 22 

পুত ওই 8 ০০৯৭৪ 95820 
হযরত আবু হুরায় (রাযি.) থেকে 


হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে আববাস 


অর্থাৎ রোগপ্রতিরোধ রোগনিরাময়ের 


(রাষি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, “দুটি 
নেয়ামতের বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ 


চেয়ে উত্তম । বর্তমানে এ কথাও বলা 
হয় যে, 10165900101 15 ০17981)01 
07817) ০91০ (রোগপ্রাতরোধ রোগ- 


অসতর্ক ও প্রতারিত । সুস্থতা ও 
অবসর ।”২ 

এ ছাড়াও স্বাস্থ্য ভালো থাকার আরও 
কিছু উপকারিতা রয়েছে । যেমন_ 

১. স্বাস্থ্য ভালো থাকলে ইবাদতে মন 


বসে। 

২. স্বাস্থ্য ভালো থাকলে কর্মঠ জীবন 
যাপন করা যায় । 

৩. স্বাস্থ্য ভালো থাকলে মন ভালো 
থাকে। 

৪. স্বাস্থ্য ভালো থাকলে দাম্পত্য 

জীবন সুখের হয় । 

৫. স্বাস্থ্য ভালো থাকলে মস্তিষ্ক ভালো 

পড়ালেখায় 


৬. স্বাস্থ্য ভালো থাকলে পেশাগত 


বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল 

(সা.) ইরশাদ করেন, দুর্বল মুমিনের 

তুলনায় শক্তিশালী মুমিন অধিক 

কল্যাণকর ও আল্লাহর নিকট অধিক 

প্রিয়। তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ 

রয়েছে” 

অন্য হাদীসে আছে, 

এ 550 ৩8 (৫6 এ ০৫ ৩ ৩৪ 
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দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করা 
যায় । 

৭. স্বাস্থ্যচচরি মাধ্যমে 
নিয়মানুবর্তিতার গুণ লাভ হয়। 
ইসলামের দৃষ্টিতে, অসুস্থ হয়ে 
চিকিৎসা গ্রহণ করার চেয়ে সুস্থ 
অবস্থায় স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধি জন্য 
মেনে চলা উত্তম | ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 
হলো, ১] ৩2 5 ঠা | বর্তমানে 
চিকিৎসাবিজ্ঞান ইসলামের সেই থিউরি 
স্বীকার করে ঘোষণা করে, 
11659100101) 15 09109100781) ০016 


নিরাময়ের চেয়ে সস্তা)। আধুনিক 
বিজ্ঞানের উৎকষতরি এই যুগে বিজ্ঞান 
যা আবিষ্কার করছে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) আজ থেকে ১৪০০ 
বছর পূর্বে তা বলে দিয়ে গেছেন। 
তিনি ঘোষণা করে গেছেন, 


০৮ 352 


লহ জা হও এরি ও পুর্ন ঠু। 


তা ওর ডা টেট ও এনা 

0৮40 
“কিয়ামতের দিন বান্দাকে নেয়ামত 
সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি করা হবে 
তা হলো তার সুস্থতা সম্পর্কে । তাকে 
বলা হবে, আমি কি তোমাকে শারীরিক 
সুস্থতা দিইনি?” 


চিকিৎসাগ্রহণের গুরুত্ব 
রোগাক্রান্ত হলে অনতিবিলম্বে চিকিৎসা 
গ্রহণ করা ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে 
জরুরি । চিকিৎসাগ্রহণকে তাকওয়া 
উরি মনে না করে আরোগ্য লাভের 
চিকিৎসাগ্রহণ করার জন্য 
রোগীকে উৎসাহিত করেছে ইসলাম 
রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে অসুস্থ হলে 
চিকিৎসা গ্রহণ করতেন | লোকদেরকে 
চিকিৎসা নিতে উৎসাহিত করতেন 
তিনি বলতেন, 
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মোবারক আমার বুকের ওপর রাখেন । 


আমি অন্তরে এর শীতলতা অনুভব 
করি । অতঃপর তিনি বলেন, “তুমি 


“হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা 


হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছ। তুমি 


চিকিৎসা গ্রহণ কর, কেননা মহান 
আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ 


সাকীফ গোত্রের হারিস ইবনে কালদার 
কাছে যাও । সে (এই রোগর) চিকিৎসা 


সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক তিনি 
সৃষ্টি করেননি । তবে একটি রোগ 
আছে যার কোনো প্রতিষেধক নেই, তা 
হলো বার্ধক্য 1৪ 
টি 
এ! “4৮5 ৩ রর ৭৮০ ৮-এ 
পি 
রি টি 959 রাখি রি ০ 
এ 73 ১০ 1) 53 ৯1০৮ 


195 188১592 2 নক 
হযরত হুমায়দ (রহ.) থেকে বর্ণিত, 
হযরত আনাস ইবনে মালেক (রোষি.)- 
কে শিগা প্রদানকারীর শিঙার বিনিময় 
উপার্জন হালাল কিনা জিজ্ঞেস করা 
হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
শিঙাগ্রহণ করেন | আবু তায়বাহ তাকে 
শিঙা লাগান । রাসূলে করীম (সা.) 
তাকে দুই সা (একটি নির্দিষ্ট ওযনের 
নাম) খাদ্যদ্রব্য প্রদানের নির্দেশ দেন 
এবং তার মালিক পক্ষের সাথে 
আলোচনা করে তার ট্যাক্সের পরিমাণ 
কমিয়ে দেন । তিনি আরও বলেন, যা 
কিছু দ্বারা তোমরা চিকিৎসা কর তার 
মধ্যে উত্তম হলো শিঙা লাগানো 1” 


গ 5০০ ০ 


০51) শর, এগ হি ৪ 
€্দ পবা 2527151১5৮০ পুঞ এ 
1 5৫ ৪ ৬১০৮) ৬৯ ০১925 রি 


চর 


.৩ 425 6০৪৪ ৬ 
“হযরত সাদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি একবার ভীষণ 
অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন রাসূলুল্লাহ 


করে 1৮৬ 


রাসুল (সা.) অসুস্থ ব্যক্তিকে অভিজ্ঞ 
চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাতে এবং 
এ ব্যাপারে সবিশেষ সতর্ক থাকতে 
নিদের্শ দিতেন। হারাম বস্তু ওষুধ 
হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ 
করতেন । হাদীস শরীফে এসেছে, 


2 | টা এ$ :9৬ ৮5540 রা ৬৪ 
59 বে নে 1813-14 212 এপি | 31) 

.410139-48313945 95 
হযরত আবদু আদ-দারদা (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 


(সা.) ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তাআলা 
রোগও নাযিল করেছেন, রোগের 


সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। 
তবে হারাম বস্ত দ্বারা চিকিৎসা নিয়ো 


হাদীস শরীফে আরও এসেছে, 

(8955 942 29 81:35 ৬৪ ৬৪ 
০৪০০৩ তপ্ত ৪১ 
(৮০6০৪ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, হারাম বস্তুতে 
আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য 
আরোগ্য বা রোগমুক্তি রাখেননি 1৮ 


এসব হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, 
ইসলামের দৃষ্টিতে চিকিৎসাগ্রহণ করা 
শুধু বৈধই নয়, বরং তা গ্রহণ করাই 
কাম্য । তবে চিকিৎসাগ্রহণের শরয়ী 
অবস্থান কি তা জানার জন্য আগে 
জানতে হবে যে, চিকিৎসাগ্রহণ রোগ 
যুক্তির একটি মাধ্যম বা উপকরণ 
মাত্র। আর উপকরণের ভিন্নতার 
কারণে হুকুমও ভিন্ন হয় । তাই আগে 
আমাদেরকে উপকরণের প্রকারভেদ, 
তার শরয়ী হুকুম জানতে হবে। 


(সা.) আমাকে দেখতে এসে তার হাত 


এরপর চিকিৎসাগ্রহণের অবস্থান জানা 


আমাদের জন্য সহজ হবে 
ইনশাআল্লাহ । 
উপকরণ ও তার প্রকারভেদ 


১. 9/৮০]| শপ উেন্ক্ত উপকরণ): 
এমন উপকরণ যার উপকার ক্ষতি 
কোনোটিই 


নিশিত নয় । যেমন-_ 
বিভিন্ন প্রকারের পানীয় | এগুলো পান 
করলে উপকার বা ক্ষতি কোনোটিই 
নিশ্চিতভাবে বলা যায় না । এ ধরণের 
বস্ত গ্রহণ করা মুবাহ তথা বৈধ । 


২. ৬৩] হী জিন্দেহযুজ 
উপকরণ): এমন উপকরণ যার 
ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া কম | নেতিবাচক 


প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা ও রয়েছে। 
যেমন- দাগ বা সেক দিয়ে 


চিকিৎসাগ্রহণ করা । এগুলো দ্বারা 
চিকিৎসাগ্রহণ করার ক্ষেত্রে উপকারের 
তুলনায় অপকারের সম্ভাবনা বেশি । 
তাই এগুলো শরিয়তের দৃষ্টিতে 
পরিত্যাজ্য । 

৩. 4] শপ! (অনুমান ভিত্তিক 
উপকরণ): এমন উপকরণ যার মধ্যে 
ক্ষতির তুলনায় উপকারের সম্ভাবনা 
বেশি | যেমন- অধিকাংশ ডাক্তারি ও 
কবিরাজি চিকিৎসা | এগুলো গ্রহণ করা 
শরিয়তের দৃষ্টিতে শুধু উত্তমই নয়, 
বরং মুস্তাহাব ও সুন্নতও বটে 

উড 1০০৩ ৩৪ ০ ৩০ ১ রা ৩ 
ডি ৫ ঘা 195 € 515 80) :00$ রি 


(৩9 481 ১১ রি 11 
“হযরত জাবির (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা রয়েছে। 
রোগ অনুযায়ী চিকিৎসা হলেই আল্লাহর 
হুকুমে আরোগ্য লাভ হয় ।”৯ 
ইমাম নববী রেহ.) বলেন, 
%$ ০০০ 9 2০4 ৯ রঃ 


কর ডু 95৩..০850 42 
£ 2 ৫১ ৩ ৫ তি ৪ ৫ 
৪36 ৪:56 নি 2৬ ৬ 2 


পু 


থে পর্চ ৫৫৮05 ৫৮ পু 
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5৩৪ 99৩95 2640 ০:9৩145 | 955 
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৮৫3 1 ও ২৩ ৮৫ 
সি 20135510684 3 
উল্লিখিত হাদীসে চিকিৎসাগ্রহণ করা 


সিরকা বা লেবু সংমিশ্রিত টক-মিষ্টি 
শরবত ও ক্রিমিনাশক এবং জন্ডিস 
পেট নরম করার ওষুধ । তবে এ দুটির 
মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, রুটি ও পানি 
যে ক্ষুধা ও পিপাসার ওষুধ একথা 
স্পষ্ট ও সকলের জানা । আর উল্লিখিত 
শরবত ইত্যাদি দ্বারা জন্ডিসের 
চিকিৎসা অস্পষ্ট, যা সকলে জানে না 
এ বিষয়ে যারা বিজ্ঞ শুধু তারাই 
জানে । 
অতএব যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি একথা 


মুস্তাহাব হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা 


জানতে পারবে যে, অমুক ওষুধ দ্বারা 


হয়েছে। আর এটাই আমাদের 


অমুক রোগের চিকিৎসা হয়, আর 
রোগীও মৃত্যুমুখে পতিত কিংবা তার 


কোনো অঙ্গহানি হওয়ার আশঙ্কা আছে, 


সূফীগণ, যারা চিকিৎসাকে অস্বীকার 


কিংবা রোগী খুব কষ্ট পাচ্ছে তাহলে 


কথাকে খণ্ডন করা 


তার জন্য তা গ্রহণ করা ওয়াজিব 


হয়েছে । তারা বলেন যে, সব কিছু 


কিংবা ফরয হয়ে যায় আর বর্জন করা 


তাকদীর অনুযায়ী আল্লাহর হুকুমে 
হয়। অতএব চিকিৎসাগ্রহণ করার 
কোনো প্রয়োজন নেই । চিকিৎসাগ্রহণ 
করার ব্যাপারে আলিমগণ এই হাদীস 


মাকরুহ কিংবা হারাম হয়ে যায় ।১২ 

এ কারণেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
চিকিৎসার জন্য হারাম বস্তু ভক্ষণ করা, 
ইসলামি শরিয়তের ফরয বিধান পর্দা 


দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন । তারা 
এ আকীদা রাখেন যে, আল্লাহ 


লঙ্ঘন করে সতর দেখা জায়িয হয়ে 
যায় । অন্যথায় মুবাহ বা মুস্তাহাবের 


তাআলাই_ প্রকৃত কর্তা ও প্রভাব 
বিস্তারকারী চিকিৎসাগ্রহণও 
তাকদীরের আওতাভুক্ত । এটা দুআ 
করার, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার ও 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এবং নিজেকে 
স্বহস্তে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া 
থেকে বেঁচে থাকার হুকুমের ন্যায় 
(এখানে উল্লিখিত কাজগুলোর হুকুম 


দেয়া হয়েছে) অথচ মৃত্যুর সময় 
অপরিবর্তিত । নির্ধারিত সীমারেখার 


আগ পাছ হয় না। যা তাকদীরে আছে 
তা ঘটবেই 1১? 


৪. [|] [সুনিশ্চিত উপকরণ): 
এমন উপকরণ যার প্রভাব প্রতিক্রিয়া 
সুনিশ্চিত । যেমন- খাবার গ্রহণ করলে 
ক্ষুধা দূর হয়, পানি পান করলে 
পিপাসা নিবারণ হয় ইত্যাদি । 
মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার আশঙ্কা 
থাকলে এ ধরণের উপকরণ গ্রহণ করা 
ফরয, বর্জন করা হারাম 1১১ 

এবার বুঝুন রুটি আর পানি যেভাবে 
ক্ষুধা ও পিপাসার ওষুধ, এভাবে 


জন্য তো হারাম বৈধ হওয়ার কথা 
নয় নার এসেছে, 


০৫% ০ ৫ 


40554555548 8 
“হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, ইসলামে না অন্যকে ক্ষতি 
করার অনুমতি আছে, না নিজে 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ।”৯৩ 
এ. জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) 
চিকিৎসাগ্রহণ করার জন্য আদেশ 
দিয়েছেন, ৷ হাদীস শরীফে আছে, 
2 | 2 50 :9৬ 15540 রা নি 
2621 1] 940 এ খু) 1) 
.4(17139483515945 4১ 
হযরত আঁবু আদ-দারদা (রোঘি.) 
থেকে বণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, আল্লাহ তাআলাই ডি ও 


ওষুধ অবতীর্ণ করেছেন এবং 
রোগের চিকিৎসাও তিনি সৃষ্ট 


করেছেন। অতএব তোমরা চিকিৎসা 
গ্রহণ কর ।৮”৯১ 


!চলবে। 


লেখক: শিক্ষক, জামিয়া রহমানিয়া সওতুল 


১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০৫২, হাদীস: ৩৪ (২৬৬৪) 

২ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৮, পৃ. ৮৮, হাদীস: ৬৪১২ 

ও আত-তিরমিযী, জাল-জামি'উল কবীর _ 
আস-স্নান, মুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৪৪৮, হাদীস: ৩৩৫৮, হযরত 
আবু হুরায়রা ঞ্* থেকে বর্ণিত 


মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৩, হাদীস: ৩৮৫৫, হযরত 
উসামা ইবনে শরীক এক থেকে বর্ণিত 

« মুসলিম, এাগভ্ খ. ৩, পৃ. ১২০৪, হাদীস: 
৬২ (১৫৭৭) 

১ আবু দাউদ, ওক, খ. ৪, পৃ. ৭, হাদীস: 
৩৮৭৫ 

* আবু দাউদ, এাগজ্, খ. ৪, পৃ. ৭, হাদীস: 
৩৮৭৪ 

৮ কে) আল-বুখারী, গাঁওক্ত, খ. ৭, পৃ. ১১০ 
(খ) ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, যাদুল 
মা'আদ ফী হাদয়ি খাইরিল  ইবাদ, 
(সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. ন ১৯৯৪ 
খরি.), খ. ৪, পৃ. ১৪১-১৪২ 
৯ মুসলিম, গ্রাঙজ খ. ৪, পৃ. ১৭২৯, হাদীস: 


ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯২ হি. _ 
১৯৭২ খরি.), খ. ১৪, পৃ. ১৯১ 

» ইবনে আবিদীন 


ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ২২৬ 
৯২ ইবনে কাষী সিমাওনা, জামিউল 
লি-কুদওয়াতিল উম্দাহ ওয়া আমালিল 
৯5 

মাজাহ, আস-স্ুনান, দার 
ই কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৭৮৪, হাদীস: 
২৩৪০ 
» আবু দাউদ, এাওজ্, খ. ৪, পৃ. ৭, হাদীস: 
৩৮৭৪ 
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“আসীরানে মাল্টা” : ব্রিটিশ-বিরোধী 


স্বাধীনতা আন্দৌলনের পথিকৃৎ 

গ্রন্থের নাম: বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের 

পথিকৃৎ আসীরানে মাল্টা (মাল্টার বন্দী) 
মূল : মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়া রহ. 
অনুবাদ : হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া 
প্রকাশক : আসআদুল বারী সানী 
প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১ 

: ২২৪, মূল্য : ২০০ টাকা 


সাম্রাজ্যবাদী বিটিশ অপশক্তি উপমহাদেশে আগমনের পূর্ব 
পর্যন্ত তৎকালীন বিশ্বের সমৃদ্ধতম এলাকা ছিল এতদঞ্চল । 


এখানকার রূপকথার 
্ ন্যায় গৌরবগীথা, 
মা সং ও অনন্য 
1 তআসীরানে মালতী কীর্তির সুনিপুণ বর্ণনা 
শম রয়েছে বিশ্বখ্যাত 


সামাজিক অবস্থা ছিল 
ঈর্ষণীয় । মুসলিম জনগণ সংখ্যায় কম হওয়া সর্তেও 
“সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কখনো বিনষ্ট হয়নি পাক-ভারত 
উপমহাদেশে । হাজার হাজার মাইল দূরের আটলান্টিক 
পাড়ের শ্বেতদানবেরা প্রচ- সাইক্লোনের বেগে ধেয়ে এসে 
তছনছ করে দেয় এই বেহেশৃতী পরিবেশ | বণিকের বেশে 
আগমনের পর পৃথিবীর জঘন্যতম নোংরা কৌশল অবলম্বন 
করে জোরপূর্বক জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসে 
উপমহাদেশবাসীর উপর | ইংরেজরা ভারতবাসী, বিশেষ 
করে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। 
মুসলিমদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মূলত তাদেরকে 
পরিণত করে গোলামের জাতিতে । হাজার বছর ধরে সযত্রে 
লালিত উপমহাদেশের অহংকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
মূলে কুঠারাঘাত হানে সাম্রাজ্যবাদী এই অপশক্তি | কুখ্যাত 
1015109 8170 7২01০ পলিসির মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু 
ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, পারস্পরিক 
অবিশ্বাস, ঘৃণা ও হানাহানির বীজ বপন করে তারা । 

মুসলিম সম্প্রদায়ের সচেতন ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, যাদের 
অধিকাংশই ছিলেন হাক্কানী ওলামায়ে কিরাম, তীরা সর্বদাই 


উপমহাদেশ থেকে ব্িটিশদের বিতাড়নের লক্ষ্যে সক্রিয় 
চিন্তা-ভাবনা ও জোরদার সংগ্রামে লিপ্ত হন। এই সশস্ত্র 
সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয় ১৮৫৭ সালের 
সিপাহী বিপ্লবসহ ছোট-বড় অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। 
হাক্কানী ওলামা কিরাম কর্তৃক শুরু করে যাওয়া 
ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র সংখ্রামকে বেগবান করার লক্ষ্যে 
শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. ও 
তার সাথীবর্গের যে অমর কীর্তি ও মুখ্য ভূমিকা ছিল, তা 
ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে । 

“'আসীরানে মাল্টা গ্রন্থটি উপমহাদেশের বিশিষ্ট 
রাজনীতিবিদ, এঁতিহাসিক ও সুপ্রসিদ্ধ লেখক, জমিয়তে 
ওলামায়ে হিন্দ-এর সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা 
সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়া রহ. কর্তৃক প্রণীত । “আসীরানে 
মাল্টা" গ্রন্থে লেখক শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান 
দেওবন্দী রহ. ও শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ 
হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. সহ আরও বহু ওলামা 
কিরামের রাজনৈতিক জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের 
অবতারণা করেছেন । পাক-ভারত উপমহাদেশের 
রাজনৈতিক অঙ্গনে বিতর্কের ঝড় তোলা বহুল আলোচিত 
'এক-জাতিতন্্ ও দ্বি-জাতিতত্্'-এর ব্যাপারে ওলামা 
কিরামের দৃষ্টির মূল্যায়ন ও বিজ্ঞজনোচিত মতামত 
রয়েছে এতে । এ গ্রন্থে তিনি এমন অনেক বিষয়ে 
আলোকপাত করেন, যা বাংলা ভাষাভাষীদের অজানাই রয়ে 
গেছে বলা চলে । 
গ্রন্থটির অতীব গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং কালের 
অতলগর্ভে হারিয়ে যাওয়া মহামনীষীগণের স্মরণীয় 
কীর্তিগাথা, অমর অবদান ও এঁতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের 
আলোচনা-পর্যালোচনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সোনালী আগামীর 
সঠিক দিশা ও রাহবারী প্রদান করবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে 
আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বিজ্ঞ আলিমে দ্বীন, ইসলামী চিন্তাবিদ, 
রাজনীতিবিদ ও নিবেদিত সমাজসেবক ফিদায়ে মিল্লাত 
আল্লামা শাহ্‌ মুহাম্মাদ বেদারুল আলম রহ. তাঁরই 
ম্নেহভাজন- সাহিত্যিক, অনুবাদক ও দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলাম হাটহাজারীর শিক্ষক হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ 
গোলাম কিবরিয়া দা.বা.-কে এ মূল্যবান গ্রন্থটি (আসীরানে 
মাল্টা) ভাষান্তর করতে উৎসাহিত করেন । বাবার পরামর্শ ও 
উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি তা বাংলায় ভাষান্তরিত করেন; 
অনুবাদক যা গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন । তাঁর 
অনুবাদের ধারা ও রচনাশৈলী আধুনিক, সাবলীল, ঝরঝরে 
ও ছন্দময় । গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং দোয়া 
করি- আল্লাহ্‌ তায়ালা যেন বিজ্ঞ লেখককে জান্নাতের 
সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেন, আর মননশীল অনুবাদকের 
কলমের শক্তিকে আরো বেগবান করেন, আমীন । 


মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ আনিছ 
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বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোটিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১৩ 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


ইউরেনাস 
সূর্য থেকে দূরত্বের হিসেবে সপ্তম 
অবস্থানে রয়েছে ইউরেনাস | সূর্য 
থেকে এর সর্বোচ্চ দুরত্ব 
৩,০০,৪৪,১৯,৭০৪ কিলোমিটার এবং 
সর্বনি দূরত্২,৭৪,৮৯,৩৮,৪৬১ 
কিলোমিটার | তারমানে এর কক্ষপথ 
সূর্যের চতুর্দিকে সমান দূরত্ব দিয়ে ঘুরে 
আসেনি । কখনো এটি সূর্য থেকে 
৩,০০,৪৪,১৯,৭০৪ কিলোমিটার দূরে 
চলে যায়, আবার ঘুরতে ঘুরতে 
২,৭৪,৮৯,৩৮,৪৬১ কিলোমিটার 
কাছে দিয়েও ঘুরে যায় ৷ এরকম শুধু 
ইউরেনাসের বেলায় হয় তা নয় । প্রায় 
সব গুলো গ্রহের একই অবস্থা । ঘুরতে 
ঘুরতে সূর্য থেকে অনেক দূর দিয়ে যায় 
আবার তুলনামূলক কিছুটা কাছ 
দিয়েও যায়। অধিকাংশ গ্রহের 


গ্রহ প্রায় ১৪.৫ গুণ বেশি ভারি | এর 
ফেব্রুয়ারি'১৪ 


আয়তন ৬,৮৩৩.৬০১০১৩ 
কিলোমিটার ৷ এর অভ্যন্তরে কেন্দ্রে 

সিলিকেট, লৌহ ও নিকেল 
মিশ্রিত পি, এর ব্যাপ্তি ২২,০০০ 
কলোমিটার । এরপর ১০,০০০ 
এরপর রয়েছে 


এর একটি মেরু সূর্যের দিকে প্রায় ৪২ 
বৎসর থাকে, এই সময় অন্য মেরু 
অন্ধকারে থাকে | ইউরেনাসে সূর্যের 


মতো ইউরেনাসেরও বলয় আছে। 
তবে শনির মতো ইউরেনাসের বলয় 
গুলো তেমন বেশি মোটা নয় । এখন 
পর্যন্ত ইউরেনাসের ২৭টি উপগ্রহের 
সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । 


নেপছুন 

ছোট্ট বন্ধুরা! সৌরজগতের শেষ প্রান্তে 
র গ্রহ হচ্ছে নেপচুন। কিছু দিন 
আগেও প্লোটোকে সর্বশেষ প্রান্তের গ্রহ 
মনে করা হত। কিন্তু দীর্ঘদিন তর্ক 
বিতর্কের পরে ২০০৬ সালে আন্ত 
জাতিক মহাকাশবিদরা প্লোটোকে 
গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দেন । এখন 
নেপচুনই সূর্য থেকে সব চেয়ে বেশি 
দুরের গ্রহ । সূর্য থেকে এর দূরত্ব ২.৮ 
বিলিয়ন মাইল (৪.৫ বিলিয়ন 
কিলোমিটার) । নেপচুন সূর্যের 
চারদিকে একবারঘুরে আসতে সময় 
নেয় ১৬৫ বছর | মানে আমাদের ১৬৫ 
বছরে এই গ্রহের ১ বছর | এই গ্রহটি 
আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে | এই 
হিসেবে এটি আবিষ্কারের পর থেকে 
সেই গ্রহের হিসাব অনুযায়ী । মাত্র ১ 
বছর পূর্ণ হয়েছে ২০১১ সালে । এর 
ব্যাস পৃথিবীর চার গুণ এবং আকার 
১৭ গুণ বড় । নেপচুন প্রতি ৩৬৭ দিন 
পর পর নিজ অন্দের উপর উলটো 
করে ঘুরতে শুরু করে । গঠন পদ্ধতি 
অনেকটা ইউরেনাসের মতো | উপরে 
রয়েছে পাথর আর বরফের সমন্বয় । 
বাযুমণ্ডল খানিকটা জুপিটার কিংবা 
সেটার্নের মতো । এর বাযুপ্রবাহ অন্য 


আলোর ীব্রতাপৃথিবীর ৪০০ ভাগের 
১ ভাগ পরিমাণ | এর উপরিতলের গড় 
তাপমাত্রা -১৮২ ডিগ্রি সেলসিয়াস । 
তবে শীতলতম অবস্থায় তাপমাত্রার 
পরিমাণ দাঁড়ায় -২২৪ সেলসিয়াস । 
বিযুব অঞ্চলে প্রায় ২৫০ 
মিটার/সেকেন্ড বেগে বাতাস প্রবাহিত 
হয়। 

সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে 
ইউরেনাসের সময় লাগে পার্থিব ৮৪ 
বৎসর | কক্ষপথে এর গড় গতি ৬.৮১ 
কিলোমিটার/সেকেন্ড। এই গ্রহটি 


যেকোন গ্রহের তুলনায় বেশি (ঘন্টায় 
২১০০ কি. মি.)। তাপমাত্রা -২১৮ 
ডিগ্রি সেলসিয়াস । অথচ কেন্দ্রের 
তাপমাত্রা প্রায় ৫০০০ ডিগ্রি 
সেলসিয়াসের মতো । এর রিংগুলি 
খুবই হান্ধা এবং ভংগুর | নেপচুনের 
চাদের সংখ্যা ১৩টি । এর মধ্যে 
সবচেয়ে বড়টির নাম ট্রাইটন | অন্য 
উপগ্রহরা যেমন করে নিজ কক্ষপথে 
আবর্তন করে ট্রাইটন তার উলটো । 
সৌরজগতে ট্রাইটন হল সবচেয়ে ঠাণ্ডা 
পদার্থ । 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন রগ 


[॥ আত্তার্তহীদ ৪১ 


০৫০২৩০০৫ 


নিল বাদশাহ 


৮. 

গণতন্ত্র 
১. উইকিপিডিয়ায় গণতন্ত্র 
গণতন্ত্র হলো কোন জাতিরাষ্ট্রের (অথবা কোন সংগঠনের) 
এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের 
নীতিনির্ধারণ বা সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমান 
ভোট বা অধিকার আছে । গণতন্ত্রে আইন প্রস্তাবনা, প্রণয়ন 
ও তৈরীর ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের সমান 
সুযোগ রয়েছে, যা সরাসরি বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে 
হয়ে থাকে | যদিও শব্দটি সাধারণভাবে একটি রাজনৈতিক 
রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয় তবে অন্যান্য সংস্থা বা 
সংগঠনের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য, যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, 
শ্রমিক ইউনিয়ন, রাষ্ট্র-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি । 
গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসি শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 
“ডেমোক্রেসিয়া' থেকে, যার অর্থ "জনগণের শাসন শব্দটির 
উৎপত্তি “ডেমোস* "জনগণ" ও 'ক্রাটোস* "ক্ষমতা" থেকে । 
খিষ্টপূর্ব ৫ম শতকে এথেন্স ও অন্যান্য নগর রাষ্ট্রে বিদ্যমান 
রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝাতে শব্দটির প্রথম ব্যবহার হয় । 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা 
হয়েছে । আব্রাহাম লিংকনের মতে গণতন্ত্র হলো, জনগণের 
শাসন, জনগণ দ্বারা, জনগণের জন্য (091 1/6 1901716, 
/)) 176 17201716, 797 1776 177901712) ॥ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন ঘোষিত একটি 


যে লাঙ্কনা-বাঞ্চনা, নিিতিন ও নিপিড়নের শিকার হয়েছেন 
ইতিহাস তার সাক্ষ্য যে, যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
তায়েফবাসীকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিতে 
গেলেন, তখন অভিশপ্ত আবু জেহেলের অনুসারীরা ঈমান 
আনাতো দূরের কথা উল্টো নবী (সা.)-এর ওপর মারমুখি 
ভঙ্গিমায় চড়াও হলেন । বিদ্রুপ ও হেউপ্রতিপন্ন করতে 
লাগলেন । অবশেষে যখন তিনি নিরাশ হয়ে তায়েফ থেকে 
ফিরলেন, তখন তায়েফের সেই পাষাগরা হুজুর (সা.)-এর 
পিছনে তাদের নির্দয় বালকদেরকে লেলিয়ে দিয়ে মহানবী 
(সা.)-এর পবিত্র দেহ মোবারককে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত 
করেছে । পথিমধ্যে জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হয়ে 
তায়েফবাসীর এ অমানবিক আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি শুধুম একটু বলুন, আমি আল্লাহর 
হুকুমে তাদেরকে উভয় দিক থেকে পাহাড় চাপা দিয়ে ধ্বং 

করে দেব । তখন দয়ার নবী বললেন, না! এরা ঈমান 
আনছে না ঠিক, কিন্তু এদের সন্তানাদির মধ্যে কেউ হলেও 
তো ঈমান আনবে | দয়ার নবী তাদের এ পাশবিকতার 
দরুন অভিসম্পাত না দিয়ে বরং সেই আল্লাহপদত্ত টাইটেল 
খুলকে আযীমের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ তাদের অজ্ঞতার 
অজুহাত দেখিয়ে ক্ষমা প্র্থনা করলেন এবং হেদায়তের জন্য 
দুআ করলেন । মহানবী (সা.)-এর সহানুভূতি, উদারতা, 
সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও সত্যবাদিতায় কেড়ে নিয়ে ছিলো 
গোটা বিশ্ববাসীর হৃদয়কে । যার কারণে আইয়্যামে 


বিখ্যাত ভাষণ | আব্রহাম লিংকন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের 


জাহেলিয়াতের বর্বর যুগেও কাফেররা এ মহাপুরুষকে আল- 


সময় ১৮৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর পেনসালভেনিয়ার 
গেটিসবার্গে তিনি এ ভাষন দেন । 


সৃতর উইকিপিডিয়া, মক বিশ্বকোষ 
মানব জাতির মহান মুক্তির দূত 


বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত এ বিশ্বজগত তথা ভূমগ্ডল ও 
নভোমগুলের অস্তিত্ব যার সৃষ্টির ওপর নির্ভর, সে সর্বকালের 
সর্বশ্রেষ্ট মহামানব হযরত মুহাম্মদ সা.-কে আল্লাহপাক পুরো 


আমীন বা সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করতে বাধ্য 
হয়েছিল । কোন অমুসলিমের মৃত লাশও যদি মহানবী 
(সা.)-এর দৃষ্টিগোচর হতো, হঠাৎ দু'চোখ বেয়ে অশ্রু 
প্রবাহিত হতো । সুতরাং বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে 
সভ্যসমাজের দাবিদার পশু সমাজ পশ্চিমা ইহুদি-খিস্টান 
মিত্রবাহিনী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট মহামানব রাসূলে আরবি 
(সা.)-এর এ নির্মল ও পুত-পবিত্র চরিত্র হননের সর্বনাশা 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে একের পর এক ইসলাম, মুসলমান ও 
মহানবী (সো.)-কে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য, ব্যঙ্গচিত্র ও কুৎসা 


বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন । মানবতার 


রটনা করে আসছে । এর দরুন বিশ্বমুসলিমের মাঝে যে 


সার্বিক মুক্তির জন্য তার হৃদয় ছিল সর্বদা ব্যাকুল । সারা 


ঈমানী স্পৃহা ও জিহাদী আগুন বেড়ে গেছে তা থামাবার 


পৃথিবীর মানুষ কিভাবে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি 


মতো নয় । যদি সাহাবাদের ন্যায় সকল মুসলমান এঁক্যবদ্ধ 


পায় এ জন্য তিনি দাওয়াতের সুমহান মিশন নিয়ে সমাজের 


হয়ে রাসূলের দুশমনদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলি 


রন্ধে রন্ধে গ্রাম-মহল্লা হাটবাজার এমন কি প্রতিটি মানুষের 
ধারে ধারে তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয় ও বুকভরা ভালোবাসা 


তাহলে শিঘ্বই স্যাম ব্যাসিল ও তার মিত্রদের অরবের সেই 
কুখ্যাত মোনাফেক কা'ব ইবনে আশরাফের পরিণতি বহন 


নিয়ে পেশ করতেন ইসলামের সুমহান শান্তির বাণী । যাতে 


করতে হবে ইনশাআল্লাহ । 


করে মানুষ ইসলামি দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে উভয় জাহানের 
সফলতা অর্জন করতে পারে । দয়ার নবী দাওয়াতের এ 
মহান কাজ পালনার্থে মানুষকে সত্যের বাণী শোনাতে গিয়ে 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


নুরুল বশর আজিজী 
ছাত্র, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্থাম 


) আত্তান্তহীদ ৪ 


অগ্নিগর্ভ সারা দেশ 

চারিদিকে মজলুমের আর্তনাদ 
ক্ষমতার গরমে বিভিন্ন হুমকি 
মিছিল-সমাবেশ প্রায় নিষিদ্ধ 
মানবতা দেশপ্রেম বাকরুদ্ধ 
দেশজুড়ে কোণঠাসা প্রতিবাদীরা 
অশান্ত উত্তপ্ত প্রতিটি জনপদ 
অবহেলিত প্রিয় মাতৃভাষা... 


তবু তুমি এলে ফিরে 

একুশের রক্তিম গৌরব নিয়ে 
শহিদের পবিত্র সৌরব নিয়ে 

এ জাতির চেতনা জাগাবে বলে! 


তোমায় পেয়ে আমি গর্বিত 
গর্বিত এ মাটি 
গর্বিত এ জাতি 


গর্বিত মায়ের কোলের ছোট্ট খোকাটি! 


হে একুশে, হে ফেকুয়ারি 

হে আমার স্বপ্নের সাম্পান-তরী, 
এ জাতির কলহ-বিবাদে 

এ মাটির অসম্মান দেখে 

তুমি রাগ করো না 

তুমি ভুল বোঝো না 


সালাম, রফিক, জব্বারের উত্তরসুরীদের! 


তোমায় যথার্থ সম্মান দিতে পারছি না বলে 


আমরা ব্বিত, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী; 
তোমার মহান শহিদদের দোহাই 
তুমি আমাদের ক্ষমা করো... 


বাংলার হবে জয় 
মুহাম্মাদুল্লাহ আরমান 


বায়ান্নতে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল যারা 
বাংলার সাথে হিন্দি মিলিয়ে কথা বলে আজ তারা । 
বাংলার ফাঁকে ইংলিশ মেরে কথা বলে বার 
স্বজাতির কাধে সাওয়ার হয়েছে এ কেমন ইবলিশ! 


মাতৃভাষার তরে যে জাতি করেছে আত্মদান 


নিজেদের তারা বিদেশি ভাষায় ভাবে কেন মহিয়ান । 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


ভাষার জন্য কবিতা লিখে যারা থাকে ভিনদেশ 


স্বদেশী সংস্কৃতিতে তাদের কেন এত বিদ্বেষ । 


ভিনদেশী রীতি আমদানি করে স্বদেশ করছে শেষ 
বাঙালী চেতনায় এরাই আবার লাফালাফি করে বেশ । 
আমাদের আছে স্বতন্ত্র এক স্বাধীন চেতনাবোধ 


অপচেতনা রুখে দেব মোরা গড়ে তুলে প্রতিরোধ । 
বাংলা ভাষায় কথা বলি আমি বাংলার হবে জয় 


বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেব বাংলার পরিচয় । 


লা আমার মায়ের ভাষা বাংলা আমার প্রাণ 


বাংলাতে আমি গেয়ে যাব সদা বাংলার জয়োগান । 


মাহবুবা মাসুমা অনুর দুটো কবিতা 
আজ জমেছে শোক একুশ তুমি 
একুশ তুমি এসেছ ফিরে 
এই দেশেতে বাংলা হবে কৃষ্তচড়ার লালে, 
সবার মুখের ভাষা, প্রভাতফেরী তাইতো করি 
বাংলাতেই করবে প্রকাশ নগ্ন পায়ের তালে । 
সবার মনের আশা । 
ধন্য হয়েছি তোমায় পেয়ে 
এই আশাতে বাংলা ভাষা স্মরণ করিগো তাই, 
কিন্তু বাংলা নিজ ভূমিতে তারা আমাদের ভাই । 
পাচ্ছে আজই ভয় । 
একুশ তুমি অমর বলে 
ইংরেজির বেশ দাপট এখন তোমায় স্মরণ করি, 
বাংলার নেই নাম, কেমনে ভুলি তোমার স্মৃতি 
এই কি তবে শহীদ ভাইয়ের তাইতো আকড়ে ধরি । 
বুকের রক্তের দাম । ট 
মাতৃ ভাষাকে বাচাতে যারা 
পি দিয়ে গেছে তাজা প্রান, 
ধরেজিরই রাজ, তাদের স্মৃতি মোদের কাছে 
এই কি কোন ভাষাগ্রীতি ০৮৮8 
দেশপ্রেমিকের কাজ । 
রক্ত দিয়ে কিনলো বাংলা 
মরলো কত লোক, 
সেই বাংলার বুকের মাঝে 
আজ জমেছে শোক । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


7 শির 


৯২, হামিদ বর 
ইফতা, পটিয়া, চ্টথাম-৪৩৭০ 

৯৩. এইচএম মুজিবুল্লাহ (রেজা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
৬, দারে জদীদ, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৯৪. মুহাম্মদ সৈয়দ আলম সিদ্দিকী (সাঈদ), তাফসীর বিভাগ, 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, ০৪, শিক্ষা ভবন (৩য় তলা), 
কসরে জুনুবি, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৯৫. মুহাম্মদ হোসাইন জিয়া, ২৫৬, দারে জদীদ (২য় তলা), 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, ০৪, শিক্ষা ভবন (৩য় তলা), 
কসরে জুনুবি, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


প ফোরামের নিয়মাবলি * 

* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ 
টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ নওল হাতের কলম? 


বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে | ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 
নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 
লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে। 
লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 771115/10/17.1906)271471.0071 
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সদস্য কুপন 


[অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 


5৩৩৪৪৩৩৪৩৩৪ ৪৩৪৪৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৪৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩৩৪ ৩ ও. 


শ্র স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যব্রম পরিচালনা 
্ শরঈ পদরি পরিপূর্ণ অনুসরণ" সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 

মু * মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মন্ত্রী সাপেক্ষে ফ্রি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 
শ্* প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
শ্ সহজ ও উন্নত যাতায়ত ব্যবস্থা নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 
্ উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ তিন বেলা উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 


সমান জেসন শহণরসুযো 


বিশেষ কোর্স 
[তাহিলী বিভাগ] 


সআলেমা তাহেরা আখতার র শাহীন 
শিক্ষা পরিচালিকা : ০১৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 


লানা মুহাম্মদ ইয়াছিন 
₹ ০১৮২৩-০৫৭২৫২ |] মহিলাদের ভ 


প্রতিযোগিতা 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 


১. ২০১৩ সালে সিহংসতা ও দুর্ঘটনায় কত মানুষ মারা 
গেছেন? _- 1] ২,৪৫৫ জন [] ২,৪৬৬ জন 
৩,৪৬৬ জন 

২. প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজে নারীরা ছিল? [] সকল 
পাপের মূল [] নরকের দরজা [_] উভয়টিই 

৩. হযরত মুহাম্মদ সা. আরাফাত ময়দানে বিদায় হজ 
উপলক্ষে এতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন কোন 
তারিখে?- [2] ২৩ ফেব্রুয়ারি ৬৩২ খি. |] ২৩ 
জানুয়ারি ৬৩৩ খি. [] ২৬ মার্চ ৬২২ খি. 

৪. কোন বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের 
জন্য কত একর জমি দান করেন? [] হাফেজ্জী হুজুর 
(রেহ.) [] আতাহার আলী (রহ.) [2] আল্লামা শাহ 
আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) 

৫. হাফেজ! করিবে যদি মহন্ত প্রলাভ/ তরুর সমান কর 
আপন স্বভাব- চরণটি কার? [] হাফেজ সিরাজী [] 
আল্লামা রুমী (রহ.) |] শেখ সাদী (রহ.) 

৬. ইসলামী সমাজ ও আমাদের যাপিত জীবন" গ্রন্থটির 
কার লেখা? |] ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন] 
খন্দকার হাবিবুল্লাহ] খন্দকার হামিদুল্লাহ 

৭. বৃহস্পতি সূর্য থেকে কত কিমি দূরে অবস্থিত? [_] 
৭৭.৪৮ কিমি [] ৭৮.৮৫ কিমি [] ৮৮.৭৫ কি মি 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


কথায় কথায় উত্তর: ১. উলফা, ২. ১১ টি, ৩. আল- 
আ'রাফ-৫৬, ৪. আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব 
(রহ.), ৫. যিশু, ৬. আল্লামা রুমী রহ., ৭. ব্যাস্টল । 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. ৪ সংখ্যা, মাছ ধরার সময়ে তৈরি 
মৎস্যখাদ্যঃ ২. উৎসাহ, বলপ্রয়োগ; ৩. বিস্ময় ভয় লজ্জা 
ইত্যাদি বুঝাতে বিস্ময়সূচক শব্দ; ৪. আড়ালে । 
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৭ টে 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় ফেব্রুয়ারি*১৪ সংখ্যার সবক'টি 


প্রশ্নের উত্তর জানুয়ারি'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 
১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 


তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
প্রথম পুরস্কার: ৯ রি 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 
দ্বিতীয় পুরস্কীর: ৯ ৬০-৭০+ মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: » ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


অন্যদের নাম পর্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কার্রান্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্গ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. ূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 

প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 

চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


জানুয়ারি'১৩-এর বিজয়ী 

১. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ মুবারক [সদস্য % ৬৯] 
২. হাফেজ সাদেক উল্লাহ [সদস্য %& ৫২] 

৩. মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দীন [সদস্য % ৮৪] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার শর্টকোর্স বিভাগের 
অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন আল- 
মুনতাদাবূল আদবীর উদ্যোগে ১০ রবিউল আউয়াল'৩৪ 
হিজরী রোববার শর্টকোর্স মিলনায়তনে এক সীরত সেমিনার 
অনুষ্ঠিত হয়। হাফেজ মাওলানা জাফর সাদেকের 
সঞ্চালনায় সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন জামিয়ার 
শিক্ষাপরিচালক বিশিষ্ট ইসলামি অর্থনীতিবিদ আল্লামা 
মুফতী মুহাম্মদ শামসুদ্দীন জিয়া | প্রধান-অতিথি 
বলেন, “এরকম সৃজনশীল সাহিত্য সেমিনার বেশি 
বেশি হওয়া দরকার | যাতে ছাত্রদের মেধার 
বহিঃপ্রকশ ঘটে এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে যোগ্য 
দায়ী হিসেবে কাজ করতে পারে । মাতৃভাষাকে 
প্রথমে গুরুত্ব দিতে হবে । কোরআন হাদিসের 
ভাষা আরবী এবং আন্তজতিক ভাষা ইংরেজির 
প্রতিও অবহেলা করা যাবে না । বাংলা, আরবি ও 
ইংরেজি বক্তব্যসহ মোট সাতটি বিষয়ে ছাত্ররা 
অংশগ্রহণ করে । তবে ইংরেজি ও আরবি বক্তব্য 
শ্রোতাদের মাঝে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে । 


৪৮ তম বিশ্ব ইজতেমার সাফল্য 
কামনা করে দুআ অনুষ্ঠিত 


১৭ জানুয়ারি'১৪ জুমার নামাযের পর জামেয়ার 
কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জামিয়ার প্রধান মুফতী ও 
মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ আহমদুন্লাহ সমবেত 
মুসল্লিদের নিয়ে আগামী ২৪, ২৫, ২৬ জানুয়ারি 
(১ম পর্ব) এবং ৩০, ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি 
(২য় পর্ব) ৪৮তম বিশ্বইজতেমার সফলতার জন্য 
দুআ করেন । এ বছর জামিয়া থেকে কর্তৃপক্ষের 
ইজতেমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন । 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা ২০১৪ 
বিষয়ক সংগঠন বাংলাদেশ তাহফীজুল কুরআন সংস্থার 
উদ্যোগে আগামী ২৩, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল ২০১৪ বুধ, 
জুমাবার ৩৪ তম হিফজুল কুরআন ও ধর্থ 


মহাসচিব আল্লামা রহমতুল্লাহ কাওসার নেজামী তাহফীয 
কালিয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাথ্য জেনে নেওয়ার 
জন্য এবং প্রতিযোগীদের যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান 
জানিয়েছেন 


২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি'১৪ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ অনুষ্ঠিত হবে ইন্শাআল্লাহ। 
এতে দেশ-বিদেশর বহু ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী 

চিন্তাবিদ ও স্লারগণ উপস্থিত থাকবেন । 


তথ) সুর : শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


এর ঢাকা কেন্দ্রের সাবেক প্রধান প্রশিক্ষক, উত্তাজুল মু আল্লিমীন 
৫88) মাওলানা কারী সুহাম্মদ ইরফান কাছেমী 


পরিচালকঃ- নূরাণী মাদ্রাসা চট্টগ্রাম । মোবাইল ৪- ০১৮১৯-১১১৮৯৫ 
স্বাশ্পাম্ধী ্যত্াচ্তি তল ১২৯২ ক কুক্রস্কালী তুত্ত্ 


মাদ্ন্রাসা আজীজিঘরা, ধলঘাট ন্যা্প পায় াার। 


*পটিক্া খখাল্াাল্স এম্যাড় হতে €-য .. ্যোক্গে উকজ্তল্প দিনকে 
স্ক্সাস্প লি খব্লক্াঁটে ব্্যান্স্প শাজ্মব্লেু 


ফেব্রুয়ার'১৪ ___্্ছ। আত্তার্তহীদ ৪৭ 


নি 


19015. 


॥ দেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হুফ্ফাজুল কুরআন ও শিক্ষাবিদের সার্বিক তত্্ীবধানে পরিচালিত। 

 ॥ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পদ্ধতিতে সেমিষ্টার সিস্টেমে তিন বছরে হিফজ কুরআন সম্পন্ন। পাশাপাশি বাংলা, 
ইংরেজী, আরবী ও গণিতের চারটি মৌলিক বিষয়ে সিলেবাস ভিত্তিক পাঠদান । 

॥ হিফজে কুরআন প্রস্তুতি বিশেষ নাজেরা বিভাগ (৬ মাস মেয়াদী) 

॥ কিতাব বিভাগ “মুতাফার্রকা” হাফেজে কুরআনদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড কে.জি ১-৩ শ্রেণি)। 

_॥ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় হিফ্জ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ । 

_॥ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপনের বাস্তব অনুশীলনসহ প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় আকৃাঈদ, 
মাসাইল ও মাসনূন দোয়া সমূহের শিক্ষা দান। 

-॥ ছাত্রদের মানসিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি ও সে অনুপাতে তন্ত্াবধান। 

_॥ ছাত্রদের তাজবীদসহ হিফজ করানো ও পরীক্ষা গ্রহণ । 

_॥ স্বল্প খরচে উন্নতমানের হোস্টেল ব্যবস্থা এবং রুটিন অনুযায়ী স্বাস্থ্য সম্মত খাবার পরিবেশন । 

॥ প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকদের সন্তানদের দায়িত্‌ গ্রহণে একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 

| অতি শাসন নয় বরং যথাযথ অভিভাবকত্ব ও পিতৃয়নেহে পাঠদান। 

_॥ কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা । 


ইউনিটি১ : বাড়ী % ৫০৬, রোড ০ চশমাহিন, আর, মেলি, নং গেইট, নাসিরাবাদ, চটটথাম | 
ট ইউনিট-২ : ৩৬১, দেওয়ান বাজার, জয়নাব কলোনী, সাব-এরিয়া আন্দরকিল্লা), কোতোয়ালী, চট্টগ্াম। 
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